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ভিষক-কুল-পঙ্থজ-লবিতা৷ 
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার এম্‌ ভি 
শ্বদয়সন্নিহিতেযু। 
সছোদর.প্রতিম মহেন্দ্র! 


কতিপয় দিবস অতীত হুইল আমি এক দিন উর 
সমীরণ সেবন করিতে করিতে ভোমার ভবনে উপনীত 
হুইয়াছিলাম। দেখিলাম তুমি চেয়ারে উপবিষ্ট, তোমাকে 
বেহটন করিয়া অনেক গুলি লোক” বাঙ্গালি, হিন্দু- 
স্থাণী, উৎ্কল, সাহেব, বিবি-দণ্ডায়মান রহিয়াছে 
তুমি তাহাদিগ্নের পীড়া নির্ণর করিয়া ষধ বিতরণ 
করিতেছ। আমি কতক্ষণ এক পার্থ বসিয়া রহিলাম, 
জনতা নিবন্ধন তুমি আমাকে দেখিতে পাইলে না। এই 
দৃশ্তটি অতীব মনোহ্র-_ইচ্ছা হইল আলেখ্যে লিখিয়া 
জন সমাজে প্রদর্শন করাই। অধ্যয়ন কালাবধি তুমি 
আমার পরম বন্ধুঃ সেই সময় হইতে ভোমাতে নানা- 
রূপ মহত্বের চিহ্ন দর্শন করিয়াছি, সত্যের অন্থুরোঁধে 
বিপুল বিভব-প্রদ এলোপাখি এক প্রকার বিসর্জন দিয়া 
হোমিওপাখি অবলম্বন অসাধারণ মহুত্বের কর্ম» কিন্তু 
প্রিয় দর্শন ! উল্লেখিত প্রিয়দর্শনটি মহুত্বের পরাকান্ঠা। 
তোমার মহত্বের এবং অক্কত্রিম প্রণয়ের অন্থ্রাগ স্বরূপ 
আমার সুরঞুণী কাব্য তোষাকে অর্পণ করিয়! যার পর 
নাই পরিতৃপ্ত হইলাম। 


অভিন্ন জয় 
শ্রীদীনবন্ধু মিত্র । 


শুদ্ধিপত্র। 


পত্র পুংক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 
১ ১৮ খঁষধি বধ 
১৯ ৬ কেশৰের কেশরের 





কবিভা-কুস্ম-মীলা শৌভিতা ভারতি ! 
দীনে দয়া বীনাপাণি কর ভগবতি ! 
বিবরণ বলো বাণি ! শুনিতে বানা, 
কেমনে গমন করিয়াছে তবায়না ; 
শুনিতে শুনিতে ভশ্গীরথ শঙ্বধনি, 
সেকালে সাগরে যায় ভীমের জননী 
এখন বাঁজায়ে বীণা তুমি এক বার, 
শৈলহতে গ্জা লয়ে ঘাঁও পারাবার। 


হিমালয় মহীধর ভীম কলেবর+ 
ব্যাপিয়াছে সমুদয় তারত উত্তর $ 


সুরধুনী কাব্য? 


তুষার মণ্ডিত শ্বেত শিখর নিকর, 
ভেদিয়াছে উচ্চ হয়ে অন্ধ অন্বর_- 
ধবল ধবলগিরি উচ্চ অতিশয়, 
করিতেছে হুধাপনন চত্দ্রমা আলগ়ঃ 
উজ্জ্ল কাশ শূৃক্ষ উচ্চতর+ 
পরশ্বন করিয়াছে শুক্র গ্রহবরঃ 
শীত-ত দেবধাম শৃক্ শেষ্ঠতম, 
খরিয়াছে ভাপ আধো অরুণ অগম। 
নদনদী হুদ উৎম সলিল গ্রপাত, 
'শৌভাকরে শৈলবরে নব শোলজাত, 
পৃথিবী-পিপাসা-নাশী। জলছত্র জ্ঞান, 
অকাতরে গিরিবর করে নীর দাঁন» 
অবনীর নীর প্রয়োজন অন্থুসারে, 
তুরি ভুরি বারি তরা ভুধর ভাগারে । 
ভাগডারের কিযরদংশ' পৌর! শ্বচ্ছজলে+ 
কিয়দংশ বিজাতীয় বরফের দলে, 
কিয়দৎশ পরিপূর্ণ সজল জলদে, 
স্কলি সঞ্চিত দিতে জল জনপদে । 


এই মা হিমালয় দয় কল্দর» 
জাকবীর জন্মভূমি জনে অগোচর । 
শিশুকাঁল হয় গত পিভার ভৰনে, 
সবজী হইলে লতী পতি পড়ে মনে । 


প্রথম সর্থ 


জীবন যৌবনে খাঙ্গা কালে সুর্শোভিল, 
বিষম বিরহ ব্যথা হৃদয়ে বিখিল। 

একদা বিরলে বলি জাহ্কবী কাভরা 
বাম করে গা বামেতরে ধরাঁ ধরা, 
বিষুক্ত কুস্তল দল, সঙ্গল নয়ন, 
হুতাদরে নিপতিভ, সিদু চন্দনঃ 
বিকম্পিত দস্তবান, লুষ্ঠিত অঞ্চল-_ 
কীদিছে বিষ মনে; নিতান্ত চঞ্চল। 
হেনকালে পদ্মা আসি হালি হালি কয়$ 
“ একি ভাব, মরে যাই, আজ্‌কে উদয়! 
একিসে এত উচাটন, কে-হব্রিল মন, 

« কারজন্যে ঝুরিতেছে নবীন নয্বন+ 
“মাতা খাস, মরাযুখ দেখিস্‌ সনি, 
4 ত্য বলো কিরে তুমি বিরস বনী, 
« কেন হুল বাঁধো নাই, পরনি তুণ, 
“ কিশোর বয়মে কেন বেশে অধতন, 
“ অবাক্‌ হয়েছি হেরে লেগেছে চমক্ঠ 
এ কাচ ঝাশে ঘুন লই, কৌরকে কীটক ?৮ 


বিবাদে নিশ্বাল ছাড়ি ঈষৎ ছাসিয়ে 
উদয় আতপ যেন নীরদ মাখিয়ে-_ 
বলিলেন ভাগিরখী “ শুন পদ্মা লই-_ 
« বেশভুষা অভাশীরে লাজে আর কই, 


হুরগুনী কাব্য । 


« বৃখীয় জীবন মম বৃথায় যৌবন__ 

« বনে ফুটে বন ফুল বনে নিপতন-_ 

« দেশাস্তরে রহিলেন পতি পরাবারঃ 

«“ দেখা তীর ছুরে থাক্‌ নাহি সমাচার” 
« আমি অতি মন্দমতি কঠিন অন্তরঃ 

« তুষার সংঘাত শিলা মম কলেবর» 

« তাই লখি এত দিন ভুলে আছি কাস্ত, 
« সভীর সর্বন্ নিধি, ছুর্লভ নিতান্ত__ 
« তুমি মম প্রাণ সী বিশ্বীসের স্থল, 

« বিকশিত তব কাছে হৃদয় কমল, 

« শুনিলে যাতনা, কর রক্ষার উপায়, 
“ বিনা প্রাথপতি প্রা যায় যাঁয় যায়ঃ 
« পতিহারা! সতী সই জীবিত কি রয়? 
« অনিল অভাবে দীপ নির্বাপিত হয় ।” 


নিরবিলা জুরধুনী, পদ্মা হালি কয় 
“ পেলেম প্রাণের নখি ভাল পরিচয় $ 
« কেমন পড়েছে কাল, লাঁজে ধাই মরে, 
« কচিমেয়ে কাদে মাগো ! পতি পতি করে, 
« আমরাও এককালে ছিলেম সুবতী, 
4 করি নাই কখনত হা পতি যো! পতি-_ 
« টল উল করে জল বিশীল নয়নে, 
« সাগর সম্ভব বুঝি হরে বরিষণে, 


প্রথম সর্য। 


« কীদু কীদ্‌ কাছ সখি কীঁদু মন দিয়ে 
“ বিচ্ছেদ অনল যাবে এখনি নিবিয়ে ।” 


ধরিয়ে পদ্মার করে গঙ্গা হাসি কয়__ 
« তোর কি কৌতুক সখি সকল সময় ! 
«রঙ্গ ভঙ্গ দেলে! পদ্বা করিলো৷ মিনতি, 
& জীবন নিধন ধনি বিনা প্রাণ পতি। 
« পারাবারে যাব আমি করিয়াছি পণ 
“কার সাধ্য মম গতি করে নিবারণ ? 
“ বিরহিনী পাগলিনী, ব্যাকুল হৃদয়, 
“ পতিদরশনে যেতে নাহি লাজ তয়, 
“ পবিত্র স্বামীর নামে নাহি দূরাদূর, 
“ কোমল মালতী, বর্ম হর্স বন্ধুর 9 
4 স্সেহতরা সহচরী তুইলো৷ আমার, 
“ কেনা রব চিরদিন? কর উপকার ।” 


জাক্কবীরে ধীরে ধীরে প্ধা। গ্রবাছিনী, 
বলিল মধুর স্বরে ভীষ! বিমোহিনী__ 
« কেঁদ না কেঁদ না ধনি সুরধুনি সই, 
৭ ব্যাকুলা হেরিলে তোঁরে দিশে হারা হই, 
প্রচণ্ড প্রবাহ ভরে পয়োধি আলয়ে 
« আনন্দে আদরে তোরে আমি যাব লয়ে+ 


সুমী কাব্য । 


“ পাবে পতি পাঁরাবার পতিত পাঁবনিস 
« পৃঁজিবে সুগলরূপ আনন্দে অবনী, 

“ হেরিরে পতির মুখ জুড়াইবে প্রাণ», 

“ উলিবে সুখসিদ্ধ,সিন্ধু সন্সিধান+ 

4 কিছুদিন ধৈর্যা ধরে থাকলো! সুন্দরি, 
“ সাগর গমন যোগ্য আঙ়োজন করি__- 
“ পরাধিনী সীমাস্তিনী হয় চিরদিন, 

4 শৈশবে অবলা বাল! পিতার অধীন,. 
« যৌবনে ুবতী গতি পতি অন্থমতি» 
“ স্থবিরে তনয়-করে নিপতিতা সতী % 
4“ অতএব অদ্বু-অক্ষি বিবেচন। হয়ঃ 

« ছিমালয়ে সমুদয় দিই পরিচয়, 

« অন্থমতি লয়ে তীর উভয়ে মিলিয়ে, 
& চপল চরণে যাৰ লাগরে চলিয়ে 1” 


এত বলি চলে গেল পদ্মা উম্মাদিনী” 
খীনুেনকা রাশী বসে একাকিনী, 
“ নিবেদন, ” বলে পদ্মা “ শুন গো আমা 
“ তোমার গজায় আরপ্ঘরে রাখা ভারঃ 
« যৌবনে তরেছে অঙ্গ পড়ি নাই কাছে, 
“বড় যাই.ভাল মেয়ে আজো ঘরে আছে, 
“ হ্মালয়ে জিজ্ঞািয়ে দেহ অন্থুমতি 
“ পতি কাছে লয়ে খাই জান্কবী যুবতী, 


প্রথম অর্থ 


« ঘরেতে রাখিলে গঙ্গ! ঘাটিবে জঞ্জাল, 
« কোন্‌ মায়ে মেয়ে ঘরে রাখে চিরকাল ?” 


প্রস্থান করিল পদ্মা বলিয়ে সংবাদ? 
নীরবে মেনকা রাণী ভাবেন প্রমাদ ঃ 
ধছেন কালে হ্মিঁলয় গিরি কুলেশ্বর, 
হাসি হানি তথা আসি চুস্বিয়ে অধর 
দজিজ্ঞালিল পরিচয় মুর বচনে__ 
« কেন প্রিয়ে হাসি নাই তব চক্দ্রাননে, 
4 কি বিষাদ হৃদিপদ্ন হৃদি'অধিকারী, 
“ আমিত অর্ধাঙ্গ কান্তে অংশ পেতে পারি ।” 
মেনকা কছিল কথা বিস্ময় হৃদয়ে-_ 
% কি আর বলিব নাথ মরিতেছি ভয়ে, 
“ ঘরেতে স্মুবতী মেয়ে কত জ্বালা মার, 
« কোথায় জামাতা তার নাহি সমাচার, 
« পতি ছাড়া মেয়ে রাখা মানা কলিকালে, 
« কেমনে জীবিত নাথ ভাত উঠে গীলে ? 
“ অবলা সরলা আমি ভাবিয়ে আরুল, 
“ কলঙ্কে পঙ্কিল হতে পারে জাঁতি কুল» 
« দানীর বিনতি পতি কাতর অস্তরে, 
“ জান্কবীরে পারাবারে পাঠাও লত্বরে।” 


হথরুনী কাব্য । 


ছিমালয় মহাশয় স্বভাব গভীর, 
বলে “ শ্রিয়ে বৃথা ভয়ে হয়েছ অধীর, 
“ অমূলক ভাবনায় ব্যারুল ছাদয়, 
« কেন কন্যা করিবেন অধর্্ম আশুয় ? 
“ শিক্ষিতা সুশীল! বালা তনয়া রতন, 
“পতিত্রতা সতী লাহী লদা ধর্ট্মে মন, 
« পিতা মাতা পাদপদ্ ভক্তি সহকারে, 
“ করে পুজা দিবানিশি ৰসি অনাহারে । 
“ ছিতৈী ছুহিতা মনে জানে বিলক্ষণ, 
“ কলঙ্কে পঙ্কিল যদি হয় আচরণ” 
« বুক ফেটে মরে যাবে জনক জননী, 
« এমন অঙ্গজ। কভু, আনম্দ-আননি, 
“ করিবেন হেন হীন কর্ণ ভয়ঙ্কর, 
£ যাতে দগ্ধ হবে পিতা মাতার অস্তর ? 
“ কলগুষিত হবে যাতে ধরব সনাতন ? 
* দূরীভূত কর শ্রিয়ে চিন্তা অকারণ-__ 
“ পাঠীন বি্িত বটে কন্যা পারাবারে, 
“ আয়োজন কর তার বিবিধ প্রকারে, 
« যেদিন হয়েছে মেয়ে জানি সেই দিন, 
“ পর ঘরে যাবে মাতা হবে৷ সুখ হীন (৮ 


অতঃপর চারি দিকে হুইল ঘোষণ, 
করিবে জান্কবী দেবী লাগরে গ্রমন 


প্রথম সর্ম 


সজল নয়নে রাণী মেনকা তখন, 
সাজাইল জাহবীরে মনের মতন, 
শৈবাল চিকুরে বেশী বিনাইয়া দিল, 
কমল কোরক মাল! গলে পক্সাইল, 
সুগোল ম্বপাঁল, করে শোৌঁভিল বলয়, 
কটিতে মরাল মালা মেখল! উদয়, 
প্রবাহ পাটের লাঁড়ী আচ্ছাদিল অঙ্গ, 
খচিত কুনুম ভাছে শৌভিল তরজ। 
সজ্জা হেরি পদ্মা হাঁসি কৌতুকেতে কয়, 
« যে ভুরস্ত মেয়ে গঙ্গা অস্ষির হাদয়, 

« তোলপাড় করে যাবে সহ সঙ্গিগণ» 

« ছিড়ে খুঁড়ে ফেলাইবে অর্ধেক ভূষণ ।” 
ম্বেহ তরে গিরিরাণী চুষিয়ে বদন, 

বলিল গঙ্গার প্রতি মধুর বচন_- 

4 আশ যে কেমন করে করি কি উপায়, 
“ এত দিন পরে মাধ ছেড়ে যাস্‌ মায় ? 
« শুন্য ঘর হলো মম ফুরাইল সুখ, 

4 কারে কোলে লব মাগো চুদ্বে ত্র মুখ 
 স্থবেলা মাবলে মাগো কে ডাকিবে আর, 
4 ভাল মাচ্‌ ঘন ছুদ সুখে দেব কার-_ 

« চির দিন সুখে থাক্‌ স্বামীর সদনে, 

« হাতের ন-ক্ষয় বাক্‌ পাল দশ জনে, 
 রাজরাণী হও মাতা স্বামীর আগারে, 
“ জামাই সোণার চক্ষে দেখুক তোমারে, 
হ 


হুরযুনী কাব্য । 


« সুধু প্রসবি কেতু দেহ স্বীমী কুলে, 
« অক্ষয় লিন্দুর মতা পর পাকা জুলে ? 
« রছিল জননী তোর বিষ হৃদয়ে+ 

4 যা বলে যা মনে কর সময়ে সময়ে |” 


বেশ ভূষা করি গা! সজল নয়নে, 
প্রণাম করিল আনি ভুখর চরণে $ 
অপত্য ন্েছের তরে গলিয়ে ভূধর, 
নিপাতিত অঞ্ঞ বারি করিল বিস্তর” 
জাক্বীর মুখ পানে চেয়ে হিমালয় 
বলিলেন সকরুণ বচন নিচয়__ 
4 স্েহমগ়ি মা জননি জাহ্বি স্শীলে, 
“ অন্ধকাঁর করি পুরী নিতীত্ত চলিলে ৭ 
“ সন্বরিতে নারি মাগো অন্তর রোদন” 
“ রছিবে কি দেহে প্রাণ বিনা দরশন ? 
“ কে বেড়াবে আলো করি শিখর ভবন ? 
“ কে চাহিবে নিত্য নিত্য হুতন ভূষণ ? 
« পালায় পাগল প্রাণ দিতে মা বিদায়, 
« আর কি দেখিতে ম! গো পাইব ভোমায় ? 
« প্রমদা পরম গুরু পতি মহাজন, 
“ লেবিবে তীহাঁর পদ করি প্রাণ পণ, 
“ ষা। ভাল বালেন স্বামী, জানিয়ে যতনে, 
« সম্পাদন করিবে তা লদা প্রাণ পণে, 


এ্রথস সর্ম ১ 


% কখন স্বামীর জাড্ৰা করনা লঙ্ঘন 

“ পতির অবাধ্য তাধ্যা বিষ দরশাম। 

“ ষদি পড়ি.করে মাত! কুপথে গমন 

« বলন্ম। সরোষে যেন অপ্রিয় বচন” 

“ বিপরীত হয় তায় ঘটে অমঙ্গল, 

“ দিন দিন দম্পতির প্রণয় সরল, 

4 কৃক্ষপক্ষ ্ষপাকর কলেবর প্রায়, 

“ ক্ষয় পেয়ে একেবারে ধংস হয়ে যাঁয় £ 
“ করিবারে পতি কদাচার নিবারণ» 
“ ধর পন্থা, স্সেহ, ভক্তি, স্থধা আলাপন? 
“ কান্তের চরিত্র কথা জেনেও জন না” 
4“ বিমল প্রণয় সহ কর আরাঁধনা১. 
ভার পরে সুকৌশলে লয় বুবিয়ে+ 
“ অতি সমাঁদরে কর করেতে করিয়ে 

“ মিষ্ট ভাষে মন্দরীতি কর আন্দোলন, 
« অন্থতাপে পরিপুর্ণ হবে স্বামী মন, 

“ সলাজে করিবে ত্যাগ কুরীতি অমনি-_ 
« গতিকে সুমতি দিতে ওষধি রমণী, 1 
« শ্বশুর শাশুড়ী অতি ভকতি ভাজন, 
« তনয়ার স্সেছে দৌছে করিবে যতন+ 
4 ভাশুরে করিবে ভত্তি সরল অস্তরে 
« কনিষ্ঠ সোদর সম দেখিবে দেবরে+ 

4“ যা-গণে বাসিবে ভাল তশিনীর ভাবে 
“ স্বীয় ক্ষতি স্য করে কলহ এড়াবে। 


্রগুনী কাব্য । 


“ পতির হস্ত বন্ধু আদরের ধন» 

“ ভালিছ্ধে আনন্দ নীরবে পেলে দরঞ্খন+ 
4 যদি কান্ত গৃছে নাই এমন ময়, 

« পডির গরাণের বন্ধু উপস্থিত হয়, 

“ আতিখ্য করিবে স্মেছে সোদর আদরে? 
« কত সুখী হবে স্বামী ফিরে এলে ঘরে । 
« সুলীলতা, মিষ্তাধা, সতীত্ব, সরম+ 

“ অঙ্গনার অলঙ্কার অভি মনোরম» 

« ভূষিত করিবে বপু$ এই অলঙ্কারে+ 

« আনন্দে রহিবে, পাবে সুখ্যাতি সংসারে । 
4“ বেলা যায় বিলম্বের নাছি প্রয়োজন” 

« সরিয়ে পরম ত্রহ্ষে কর মা গমন, 

« শ্রি় সখী নহচর আছে তব যত 

4“ তোমার সেবায় ভারা রবে অবিরত; 

« তাহাঙ্গের সঙ্গে লয়ে করিয়ে যতন, 

“ অতিক্রম কর গজা! গৌোমুখী তোরণ 

“ প্রেকিব পশ্চাতে দাস দাসী অগগণন, 

« পথেতে তাদের সনে হইবে মিলন |” 


অশ্রু নীরে ভাসি গঙ্গা কুমধুর স্বরে 
কছিল সরল বাণী সঙ্বোধি ভুধরে_ 
“ বিদরে হৃদয় পিতা যরি ভাবনায়, 
4“ কোথায় গমন করি ছাড়ি বাপ মায়! 


প্রথম সর্ম। ১৩ 


“ সকাতরে চন্দিলাম চরণ ছাড়িয়ে 

« ভালায়ে দালীরে নীরে থেকনা! ভুলিয়ে 

এ পথ চেয়ে হব রত দিন গণনায়, 

4“ ঘত শীন্ঞ পার পিভা। এন গৌ৷ আমায়, 
 বিলঙ্বিত জেছ রঙ্ছু সম সর্বক্ষণ" 

« সংমিলিত তব পাদে রহিল জীবন।” 
জননীর গলা ধরি জাহ্নবী কাতরেঃ 
কীদিলেন কতক্ষণ ব্যাকুল অস্তরে_ 

«মা আমারে মনে কর, ” বলিল নন্দিনী 
« না ছেরে তোমারে আমি হবো পাগলিনী, 
কোথা ধাই কি করিয়ে থাকিব তথায়, 

« বাবারে বল মা মোরে আনিতে ত্বরায়।” 


কাদিতে কীদিতে রাণী মেনকা তখন, 
সরায়ে অলকা অশ্রু করে নিবারণ» 
বলে “যা কেঁদনা আর কেঁদনা কেঁদনা, 
“ সহিতে পারিনে আর হৃদয়-বেদনা, 
সেই খঞ্। সেই দোর কর চিরদিন, 
“ কেঁদনা কেনা যুখ হয়েছে মলিন 
« কোল শূন্য হলো? শূন্য হুইল ভবন, 
রা হুতন-_৮ 
অতঃপর পদধুলি করি রাণী করে 
জান্বীর শিরে দিল অভি সমাদরে। 


সুরধুনী কাব্য । 


প্রণঘি জননী পদে জাহৃবী যুতী 
চড়িল প্রপাত রখ দনৌরথ গঁতি। 
মনোহর ভয়ঙ্কর গোমুখী তোরণ” 
অয়ুত জীয়ূত শবে প্রপাত পতন, 
এই দ্বার দিয়া গঙ্গা হলেন বাহির, 
বেগবভী শোতন্বতী কম্পিত শরীর । 


তুষার মণ্তিত এক শ্্রকাও দেয়ালঃ 
শৈল কুলেশ্বর সৌধ প্রাচীর বিশাল, 
করিতেছে ধপ্‌ ধপ্‌ ভীম দরশান+ 
অন্থমান শশা্র-শেখর বিভীষণ” 
শির হতে শত শত, শুভ্র অভিশয়, 
নামিয়াছে ভুষায় শলাকা আভাময়, 
তুষার শলাকাপুগ্র তুষার প্রাচীরে+ 
শোতে যেন শুভ জটা পুরজ্টির শিরে। 
সেই শলাকার মাঝে গোম়ুখী বিরাজে, 
শিবের জটায় গ্রঙ্গা বলি কাজে কাঁজে। 


দ্বিতীয় সর্গ। 


প্রস্তর আকীর্ণ বর্ম মহা ভয়ঙ্কর, 
উ্মাদিনী কল্লোলিনী নির্ভয় অন্তর 
দমিয়ে ছুরত্ত শিলা ছু্্জয় গমনে 
অবাধে চলিল গ্জা! গভীর গজর্জনে । 
অভিমান অন্ধকারে হিতাঁহিত জ্ঞান 
অন্ধ হয় হিতাহিত করিতে সন্ধান, 
অনাধ্য সাঁধিতে মতি সেই হেতু যায়, 
সহসা শাসিত হয়ে যোগ্য ফল পায়+ 
অবিলম্বে অন্থভাপ হৃদয়ে উদয়, 
কাতর অন্তরে করে তখন বিনয়_ 
রোধিতে গঙ্গার গতি প্রস্তর নিকর, 
অহঙ্কারে উচ্চ শিরে হয় অগ্রসর, 
পরাজিত এবে সবে অন্গৃতপ্ত মন 
ভাবনা কেমনে হবে পাঁপ বিমোচন? 
বিনাশিতে পাপ তারা নিতান্ত বিনীত, 
কলুষ-নাশিনী-নীরে হলো নিপতিত । 
নানাবিধ শিলাপুঞ্জ পোতা পৃথীতলে, 
বিরাজিত জাহ্বীর নিরমল জলে_ 


হুরধুনী কাব্য । 


ছেরি জলে শিলাদলে কুঞ্জরের কুল 
চষূকে দীড়ায় কুলে বিষাদে ব্যাকুল, 
বিরস বদনে মনে ভাবে একি দায়” 
এ বারণে কেবা রণে পাঠালে হেখায়। 
করীরূপ শিলাপুঞ আোতে বাধ। দিল 
কুঞ্জর প্রসঙ্গ তাই পুরাণে হইল। 
কোথাও প্রস্তর যুগ জাঁক্ববীর জলে 
দড়াইয়ে স্তত্তাকারে বঙ্গী মহাবলে, 
ভার মধ্য দিয়ে আত অতি বেগে ধায়, 
কল কল করে জল পাথরের গীয়। 
সলিলে হেরিয়ে কোথ! মন বিমোহিত, 
শিলায় শিলায় মিলি দ্বীপ সঙ্কলিত, 
তালিছে হাঁলিছে ছ্বীপ জাহ্কবী জীবনে, 
বিপিন বিটপি তায় নাচিছে পবনে। 
কোথাও স্বভাব সুখে বসিয়ে নির্জনে, 
খোদিয়ে নুম্দর শিল! নিপুণ যতনে, 
নির্িয়াছে তষমুগ্ন তটিনীর তল, 
স্বভাবের গজগিরি আরাধ্য কৌশল । 
কোথাও বিরাজে বালি সোশাঁর বরণ, 
মাঝে মাঝে শিলাখও্ড সুখ দরশীন, 
সুনয়নী কুর্গিনী মিছে তথায়, 
সচকিত লোচনেতে থেকে থেকে চায়, 
শাদিলের পদচিহ্ন বালির উপর, 
চগল নয়ন ভাই অধীর অন্তর | 
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চলিতে চলিতে গঙ্গা অতি বেগভরে 
বিষ প্রশ্লাগেতে আলি পৌছিল লত্বরে, 
আনন্দে অলকানন্দা মন্দাকিনী সতী, 
পালিতে ঘথায় হিমালয় অস্থুমতি, 
নহচরী রূপে আলি দিল দরশন, 
জান্বী করিল ছুয়ে সুখে আলিজন। 
তিন বেণী এক ঠাই অতি মনোহর, 
যার যোগে হলো বিষ পরয়াগ সুন্দর | 


বি প্রয়াগ্ের পর পতিতপাবনী, 
শ্রীনগরে উপনীত করি মহা পনি 
এই স্থানে বড় পুম মেলার সময়+ 
কত লোক আসে তার সংখ্যা নাহি হয়” 
রাশি রাশি দ্রব্য দেখ বিক্রয়ের ভরে, 
বসন বাসন বাজী ধরে না নগরে, 
এক দিন ছুই দিন তিন দিন যায়, 
কোন দ্রব্য আখি আর দেখিতে না পাঁয়। 
পরিিহরি শ্রীনগর পাষাণ-নন্দিনী 
উপনীত হরিছ্বারে ভরিতে মেদিনী। 


বন্কাল ব্যাপে আছে ভারতে বিচার, 
ধরায় স্বর্গের দ্বার ভীর্থ হরিঘবার। 
6 হরিদ্বার” লামে ঘাট « হরের সোপান” 
পুণ্যের সঞ্চয় হয় এই ঘাটে ব্ান। 
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৭ কুশাবর্ত” ঘাটে বলি যত ঘাত্রিগীপ, 
কুশহন্ডে ভক্তিভাবে করিছে তি 
বড় বড় রুই মাচ হাজার ছাজার 

« হরিদ্বাক্ে” দকুশাবর্তে” দিতেছে সীভায়+ 
কেহ মালসাট মারি কীপুঁয় জীবন, 
ধীরে ধীরে তীরে কেহ করে আখীমন, 
তালে তালে গঙ্জাজলে কেহ খাবি খায়, 
নাচিতে নাচিতে কেহ তলে চলে যায়। 
কৌতুকে কামিনী এক কাণে নীল ছুল, 
কসিত কান কাস্তি কিবা চাপা ফুল, 
পিঠে দোলে একাবেণী গলে মভিমালা, 
বিরাজিত মণিবন্ধে মণিময় বালা» 
আন্কাদে দোলায়ে অল্প সহাস বদনে 
শিলার লোপাঁনে বলি ভাকে মীনগণে-_ 
« এস এস সোণামণি জাছুরে আমার 
“চাল চান চিড়ে মুড়ি এনেছি খাবার ।” 
শুনিলে রমণীরব সেনা নত হয়+ 
অনক্ষর অস্তরেতে জ্ঞানের উদয়, 
পাগল না বলে আর আবোল তাবোল, 
মাতাল মরমে মরে ছাড়ে গণ্ডগোল, 
কোথায় জলের মাচ! ধাইয়ে আইল 
বামাকরস্থিত খাদ্য খাইতে লাগিল । 
ঘাটমুগে মীঘচয় অভয়ে বিহরে 
দেবতার প্রিয় বলি কেহ নাহি ধরে, 
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কোঁথাও না ঘায় তারা প্রবাহের সনে, 
পীড়ন ব্যতীত কেছ স্থাড়ে কি ভবনে ? 


দনীলধারা? নামে ঘাট বির্িত শিলায়। 
নীলরূপ সুরধুনী-সলিল তথীয়। 
পবিত্র বিশীল বিলৃপর্ববত”, সোপান 
বেলভক্ত ভোলা “বিল্কেশবের” ক্ছাঁন, 
অখণ্ড বেলের মাল! তবের ছুন্ল'ত, 
বম্‌ বম্‌ ব্যোমকেশ বগলা বল্পত । 


হরিদ্বার হতে খাল গেছে কানপুর, 
উন্নতি বিজ্ঞান শাম পেয়েছে প্রচুর | 
কটুলি যখন কাটে এই মহ! খাল, 
হ্রিদ্বার পাগডাগণ করি বড় গাঁল, 
বলে ছিল “বুখা হবে আয়া যতন, 
« কাটা খালে গঙ্গা দেবী যাবেনা কখন !” 
বিজ্ঞানে নির্ভর করি কটুলি কহিল 
« শুনিয়ে শখের নি গ্গ। শিয়াছিল+ 
« চারুকের জোরে আমি লয়ে যাঁব খালে, 
« খাটেনা পাডার আর ভণ্ডামি একাঁলে ।” 
লোকাভীত কাঁও এই খাল যনোঁহুর 
কোথাও হয়েছে স্থিত নদীর উপর+ 
কোথা বা উপরে রাঁখি নদীর জীবন, 
নর-কর-জাত নদী করেছে গমন। 
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পরিছরি ছরিস্বার পবিত্র সদনঃ 
নীরাসনে নারায়ণী করিল গমঘ, 
উত্তরিলা শৈলবালা গড়মুক্েশ্বর, 
মুক্তেশ্বর নামে যথা বিরাঁজে শঙ্কর, 
গজনীয় গণপতি এই পু স্থলে, 
করেছিল মুক্তিলাত ভপস্ার বলে, 
গশযুক্তেম্বর ভাই এরর আদিনাম 
হাত্রিগণে গণে মনে ভোগ মোক্ষধাম। 
অদ্দুরে হস্তিনাপুরী পাওব আবাস, 
পতিত ভীমের গদা কৌরবের আল। 


চলিতে চলিতে গঙ্গা হরিষ অস্তরে+ 
উপনীত পুরাভন অনুপ লহরে। 
পুরাকালে এই স্থলে ছিল তপোবন, 
নিবনতি করিতেন খবি মহাজন, 
নাম ভর “ ঘৌঁমানল” স্বভাব গভীর, 
ভেজোময় তন্থ ফেন-মধ্যাহ্ন মিহির, 
« আন্থতি” ছুৃহিতা তীর পাঁরক রূপিনী, 
বেদ বিশারদ! বামা বীণা নিনাদিনী, 
মেধাবী.“ অন্থুপচন্দ্র” শিষ্য. গুণালয়, 
তুলিয়ে অস্বর শশি ভূভলে উদয়। 


বাসম্তী যামিনী শেষ যাঁয় শশধর, 
কীদে। কীদে কুমুদিনী কীপে কলেবর, 
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নিদ্রায় আহৃতি দেবী আছে অচেতন, 
পরিমল কণাবাহী প্রভাত পবন 
বছিতেছে ধীরে ধীরে বাতায়ন দিয়ে, 
অলকা বল্ল তায় উঠিছেগনাচিয়ে$ 
স্বপনে শুনিল মতী সঙ্গীত সুন্দর, 

দেবতা গন্ধরর্ব জিনি সুমধুর স্বরঃ 

জয় জগদীশ বলি যোগিনী জাগ্গিল, 
এখন লে শীত ধনি শুনিতে লাগিল, 

“ কি জ্বালা” বলিল বাল “ নহেত স্বপন 
« অন্থপম অন্থুপের বেদ অধ্যয়ন ।” 


সনেত্রার নেত্রনীলাগুজ নীরাঁকুল, 
উদাপিনী, বিষাদিনী যেন বালি ফুল, 
উপনীত অন্য মনে কুসুম কাঁননে, 
কিছুকাল কাটাইল কুন্থুম চয়নে, 
ফুলভোলা হলো৷ শেষ আহুতি চলিল, 
সরোবর কুলে বসি ভাবিতে লাগিল, 
« কেন মন উচাঁটন কেন তন্থু জ্বলে ?. 
« নিবারিতে নারি বারি নয়ন যুগলে, 
“ সান বদন কেন জলে কমলিনী ? 
« লেই জলে মরি.কেন কাদে কুমুদিনী ? 
« যাই যাই জলে পশি জুড়াই জীবন, 
« কুয়ুদিনী কাছে জানি কেন কীদে মন 1” 


হি 
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অবগাছনেতে দেহ দছে আভৃতির, 
ধীরে ধীরে তীরে উঠি ছি অধীর, 
মনোভাব পরাঁতব করিতে মহিল! 
নাগকেশরের মালা গ্রীথিতে বলিলা 
সঙ্কলিত হলো মালা পর্লিলময়+ 
সহসা নবীন ভাব হৃদয়ে উদয় 
আদরে অবলা মালা গলে দোলাইল 
ঈষৎ হাসিয়ে বালা আবালে পশিল। 


অন্গুপ প্রভাত কার্ধ্য করি সম্পাদন 
গজায় বলিল ঘেন প্রভাত তপন, 
পভ মনে দেবতাঁয় করিল অর্পণ, 
বিলৃদল হর্ববাদল কুনুম চন্দন, 
পুষ্পাধারে পুষ্প শেষ যেমনি হুইল, 
নাগকেশরের যালা প্রতা প্রকাশিল, 
চমকি নবীন খাষি চাছিল বিসয়ে, 
বিকম্পিত কলেবর “ ছোমানল ” ভয়ে, 
সাদরে চুস্বিল মালা ভরিয়ে হৃদয়, 
ফুলে ফুলে আহুতির বদন উদয়। 


দিবা অবসান রাবি ভুবিল ভুবিল, 
সোঁণাঁর আতপে ধরা ছানিতে লাগিল? 
শীতল পবন বয্প পরিমলময়, 
দোলে লত1 কচিপাঁভ৷ কু্থম নিচয় 


দ্বিতীয় সর্গ। ২৩ 


নবীন তমালে কাঁল কোকিল কুছরে, 
নাচিছে মধুর, মুখ ময়ূরী অধরে, 
সুরধুনী নীরে মাচে কনক লহরী 
নীরবে তুলিয়ে পাল চলে যায় তরি। 
আলবালে দিতে জল সজল নয়নে, 
চলিল আন্থতি কুলে মরাল গমনে? 
ভাবে মনে “এত দিনে ঘটিল কি দায়, 
“ নাগকেশরের মাল! মজালে আমায় ।”” 
উপকূলে উপনীত, আহুতি অবাক- 
সুযোগ স্থভোগ কিবা বিধির বিপাক ! 
বসিয়ে অন্প কুলে মন উচাটন, 
নাগকেশরের মাল! গলে সুশোতভন। 


চমকি নবীন খষি উঠে দীড়াইল 
নীরবে আন্থতি পানে চাহিয়ে রহিল-_ 
উভয়ে বচন হীন, অঙ্গ অচেতন, 
রসনার প্রতিনিধি হইল নয়ন। 
চেতন পাইয়ে পরে অস্থূপ লাদরে, 
বলিল অন্ৃতি প্রতি ধরি বাঁম করে, 
৭ উচ্চ উপকূল, পথ হয়েছে পিছল, 
« উপক্ধে আহ্তি থাক আমি আনি জল।” 
নাবিল তাপসবর কুত্ত করি করে» 
তরিল জীবন তীয় ছরিষ অন্তরে” 


সুরধুনী কাব্য। 


নীচের থাকিয়ে কুত্ত লইতে কহিল 
নত হয়ে নীলনেত্রা কলসী ধরিল, 
ললাটে ললাটে হলো শুভ পরশান, 
অলকা অনুপ অংল করিল চুম্বন । 
বারি লয়ে আলবালে গেলা প্লষি বালা, 
সুশোভিত গলে নাগকেশরের মাল! । 
দশনে রসনা কাঁটি চমকি কহিল» 

4 কেমনে কখন মালা গলে পরাইল 1” 


গোপনে গীন্ধর্ব্য বিয়ে করি সম্পাদন, 
জায়াপতি ভীত মতি অভি উচাটন-_ 
আহ্ুতি উদরে সুত হইল উদয় 
গোঁপন কি থাকে আর গুপ্ত পরিণয় ? 
অবিলম্বে বিবরণ সব প্রকাশিত, 
“ হোমানল ” ক্রোধানল মা প্রস্থৃলিত, 
দত্ত কড়মড় করে বেগ্নে ওষ্ঠ কাঁটে 
ভীম মু্যাঘাত মারে ভীষণ ললাটে, 
ত্বলত্ত অর ছুটে আরক্ত লোচনে, 
তয়ঙ্কর বজপাত জিন্থ্বা লঞ্চালনে+ 
সম্বোধি অন্থুপে বলে “ওরে ছুরাচার 
« মম কোপানলে তোর নাহিক নিস্তারঃ 
“কামান্ধ কুম্বাণ্ড কুণ্ড কিরাত কুকুর, 
“ চিরকুমারীর ব্রত করে দিলি দূর; 


দিতীয় নর্গ। ২৫ 


“ শোন্রে অধম সুঢ় আজ্ঞা! ভয়ঙ্কর 

“ মরু খিয়ে জান্কবীর আবর্ত ভিতর 1” 
অনুপ “ ষে আজ্ঞা ” বলি দিল পরিচয়, 
« অপাঁংগুলা আহ্তির পুত পরিশয় 

« পবিত্র জীবন তার কর না নিধন, 

« সকাতরে এই ভিক্ষা মাগি তপোধন 1৮ 
ঘিগুণ জ্বলিয়ে বলে খধি ছোমানল 

« ভোর কাজ তুই কর তাপস কজ্জুল !” 
আদমরা আস্তির প্রতি দৃষ্টি করি» 
বলে “ ওরে পাতকিঘি, পাঁপিনি, পামরি» 
« কেমনে পবিত্র ধর্মম দিলি বিসর্জন 

« এই জন্যে করিলি কি বেদ্ধ অধ্যয়ন ৭ 
« গার্ডিণী, অনলে ভোরে করিব না দান 
4 বৈধব্যপাবন তোর করিন্থু বিধান ।” 
ত্যজিল জান্কবী জলে অস্থুপ জীবন, 

« ছোমানল ” হিষালয়ে করিল গমন 
শৌকাকুলা অপাংশুলা “ আন্তি * কাননে 
কাদিয়ে বেড়ায় একা কাতর নয়নে । 


যে কুলে “ অন্গুপ * কু্ত দিয়েছিল করে 
সেইকূলে একদিন “আহত? কাতরে, 
বলিলেন একাকিনী বিষ বদনে, 
বিগলিত বাল্পবারি মলিন নয়নে। 
৪ 


সুরঞুনী কাব্য । 


প্রবাছিনী জ্গপানে বিবাদে চাছিয়ে 
কাদিভে লাগ্সিল বালা করুণ! করিয়ে__ 
« কোথাগেলে প্রাণবন্ধু আহ্ৃতি জীবন, 
« অতাখীরে একবার দেহ দরশন; ' 

« আদর ভাগডার ফেলি রছিলে কোথায়? 
4 ষাতনায় মরি নখ বুক ফেটে যায়, 

“ দেখা দাঁও, দেখা দঃও ছাদয় রতন, 

4 বিধবা আহুতি ব্যথা কর মিবারণ-_- 
« বৈধব্য অনল ভাপ অতীব ভীষণ 

« দাবানল তার কাছে-তুষাঁর মতন, 

“ জ্বলিভেছি দিবানিশি অভি অনুপায়, 
“ কেহ নাহি ভিনকুলে মুখ পানে চায় । 
« প্রমদা প্রণয় পুত পয়োধি গভীর+ 

« সোহাগ ছিল্লোল, স্েছ নিরমল নীর 
4 কেননা ভুবিলে সেই পয়োধির জলে? 
& বিরলে অতল তলে থাকিতে কুশলে, 
« পিতার পরুষ আজ্ঞা হইত পালন 

“ আহ্তি হতোনা শোকে আহুতি জীবন । 
“পুজার সময় নাথ হয়েছে তোমার, 
« যোগাসনে বন আনি যোগ্সিকুল সার, 
« সাজায়ে দিয়েছি ফুল হূর্বা বিলুদল, 
« কোশায় দিয়েছি পৃত জাক্কবীর জল__ 
« ভেঙ্গেছে কপাল আর বৃথা আয়োজন, 
« অথস্ত্য-মনে অস্ত তাপস তপন ! 


ঘিভীয় অর্চ। মি 


€ আখি নীরে ভাসে ফুল কলীদে-ফুলাধার, 
« শৃন্যময় যোগালন করে হাহাকার | 

4“ কোন্‌ পাপে হারালে ভোমা হেন পতি-_ 
« কেন হলো, কেন হলো, এমন জুর্মাতি 
« এজস্মে তেমন মুখ আর কি দেখিব ? 

4 স্ধুর অধ্যয়ন আর কি শুনিব ? 

« করিলাম বিরচন নিকুঞ্জে নিজ্জনেঃ 

“ শতদলদামে শষ্যা বলিয়ে যতনে 

« কোমল মৃপাল দল করে দঙ্কলন 

“ রচিলাম উপাধান হুখ-পরশন্__ 

“ আর কি প্রীণের স্বামী শোবেন শধ্যায়, 
« মনের হরিেহাত বুলাইব পায়-_ 
চয়ন করিয়ে ফুল কাননে কাননে? 

« নাগকেশরের মালা খীখি্গ ষতনে__ 

« কে মোরে গীথালে মাল! করি উপহাস 
4 জান না কি আহৃতির বড় পর্বনাশ-_ 

4 কি হলো কেন বা মাল! গীখিলাম” হাঁয়_ 
« গৌরবে কাঁহার গলে দোলাইব ভায়? 

“ ৰাছির হইল প্রাণ আর নাছি ভয়, 

« দেখিতেছি দশ ফিক্‌ অন্ধকার ময়, 

“ দয়ার সাগর ভূমি স্সেছ পারাবার” 

“ এখন দালীরে দেখা দে এক বার 

« উঠ উঠ প্রাথপতি প্রবাহ ভেদিয়ে_ 

« কে রাখে আমার নিধি জলে লুকাইয়ে ?” 


২৮ 


সুরছুনী কাব্য । 


আহ্তি নিশ্বাস ছাড়ি করিলেন ডুপ+ 

জান্কবীর জল হতে উঠিল অনুপ, 
নাঙ্গকেশরের মালা গলে সুশোভিত, 
পবিত্র পীষুষ মুখে বেদান্ত লক্গীত, 
আহুতি হালিল হেরি, অন্গুপ অমনি 
বুকে তুলে নিল নিজ ব্যাকুল! রমণী, 
নিবারি নয়ন বারি পবিত্র চুম্বনে, 

ভুবিল অতল জলে আহৃতির লনে। 
অপুর্ব অন্থপ মায়া করিতে ন্মরণঃ 
অন্পসহর নাম করিল অর্পণ । 


অন্ধুপসহর ছাঁড়ি চলে প্রবাছিনী, 
ফতেগড়ে উপনীত লাগরমোছিনী। 
রমশীয় পথ খাট বিস্তীর্ণ বিপণী, 
অবতীর্ণ ফতেগড়ে বাণিজ্য আপনি, 
শত শত লদাগর বনিয়ে আপণেঃ 
বিবিধ ছিটের বস্ত্র বেচে ক্রেতাগণে। 


ফতেগড় ছাড়ি গঙ্গ। পায় কাপুর» 
বথায় হুরস্ত নানা নির্দয় নিষ্ঠুর+ 
না জানি ইতরাঁজ কুল কত বল ধরে, 
অজ্ঞানে ছইয়ে অন্ধ ষাতিল লমরে, 
বধিল বিলাতি রাম! সহ কচি ছেলে, 
সবছেষ ধরিয়ে কত কৃপে দিল ফেলে । 


দ্বিতীয় সর্স। ২৯ 


সেনার বিকার ভাব শাসনে দার্িল, 
সময় বুঝিয়ে নাঁনা বনে পলাইল। 


বিরহিনী প্রবাহিনী দাড়াতে না চায়, 
কবে পড়িবেন বাম। প্রীগপতি পায়__ 
চলিল সত্বরে বিস্কু-পদ-নিবালিনী, 
উপনীত ফতেপুরে যেন উন্মাদিনী। 
কতেপুর ছাড়ি গঙ্গা গতি অবিরাম, 
আইল এলাহাবাদে রমণীয় ধাম। 


তৃতীয় সর্গ। 


যয়ুনা গঙ্গার বন ছিল হিমাচলে+ 
হেরি ভগিনীর ভাব ভালে আঁখি জলে, 
কেমনে সাগরে গঙ্গা যাবে একাঁকিনী+ 
ভেবে ভেবে কালরূপ তপন নন্দিনী, 
সত্বরে ভরক্গ-যানে যমুনা চলিলঃ 
প্রয়াে গঙ্গার সনে আলিয়া মিশিল। 
আলিঙ্গন করি তারে স্থুরধুনী কয়+ 
কেমনে আইলে বন দেহ পরিচয়। 


সপ্ভাধিয়ে জান্কবীরে অতি সমাদরেঃ 

ফ্মুনা। বলিল বাণী কুমধুর ন্বরে__ 
পথআস্তে ক্লান্ত আমি লরেনা বচন 

যম সঙ্গী কর্ম সব করিৰে বর্ণন । 

কুর্ঘবর য্ুনার আজ্ঞা অস্থসারে 

পথ বিবরণ ঘত বলিল গঙ্গারে__ 

« দেখিয়ে এলেম দিল্লি পুরি পুরাতন, 
পাঠান মোগল রাজ্য মহা সিংহাসন 


তৃতীয় সর্ঘ। ৩১ 


চৌদিকে বিরাজে উদ্চ প্রশস্ত প্রাচীর 
শত শত রম্য হর্থ্যে শৌভিভ শরীর । 
নিরেট প্রন্তরময় দ্বাদশ তোরণ, 

অভি উচ্চ অনুমান ডুষবিছে গণন+ 
অতেদ্য তোরণ চয় ভয়ঙ্কর কায়, 
কামানের গোলা তায় হার মেনে যায় । 
নহরের বড়রাস্তা অতি পরিসর, 
মধ্যেতে সানের পথ শোভিত সুন্দর” 
এই পথে পদক্রজে পাস্থ চলে যায়, 
গাড়ি ঘোড়া হাতি চলে পাঁশের রাস্তায়। 


আল্লার মন্দির জুম্মা মস্জিদ হুম্দর, 
বিনির্িত উচ্চ এক শিলার উপর । 
আরংজিব তনয়ার পবিত্র ইচ্ছায়, 
সুগঠিত অপরূপ লোছিত শিলায়। 
বিশাল অঙ্গন শোতে সম্মুখে তাহার 
মার্জিত পাষাণে গাথা অতি পরিক্ষার» 
প্রাঙ্গন-পশ্চিম-পাশে মন্দিরের স্ছাঁন, 
আর তিন ধারে ভিন তোরণ নির্বাণ, 
সুন্দর সোপান তিন তোরণ হইতে, 
নাবিয়াছে শোভাময় নীচের ভূমিতে । 
বিরাঁজে উঠান মাঝে বাপি মনোহর, 
ফোয়ারায় দেয় বারি তাঁখীর ভিতর। 


সুরছনী কাব্য । 


দাঁড়ায় মস্জিদে যদি ফিরাই নয়ন 
নগরের সমুদায় ছয় দরশন |” 


“ হুষাউন ভূপতির কবর কেমন, 
অতি মনোহর শৌতা সরল গঠন, 
কবরের চারি পাঁশে বিরাজে বাগান, 
মাঝে মাঝে ফোয়ারায় করে নীর দান, 
বিপিনের চারিদিক্‌ দেয়ালে বোর্িত, 
তদুপরি স্তত্তরাঁজি আছে বিরাঁজিত । 


কুতব মিনার নামে স্তত্ত ভয়ঙ্কর 
পাঁচ থাকে উঠিয়াছে উচ্চ কলেবর, 
আদি তিন থাক্‌ তার লোহিত বরণ, 
লাল শিলা বাছি বাছি করেছে গঠন, 
নির্মিত চতুর্থ থাক্‌ ধবল পাথরে, 
আবার পঞ্চম থাক্‌ রক্রবর্ণ ধরে । 
একশল্ যাট হাত দীর্ঘ কলেবর+ 
দবাড়াইয়ে যেন এক ভুধর শিখর, 
আশী হাত পরিমাণ পরিধি তাঁহার 
ধন্য পৃপ্ুরাজ তব কীর্তি চমৎকার ! 
তুষিবারে তনয়ার তীর্থ অন্থ্রাগ» 
গঠে সতত পৃর্বকালে পৃথু মহাঁভাগ, 
প্রত্যহ প্রভাতে স্তত্তে করি আরোহণ, 
করিতেন স্থুলোচনা গল্সা দরশন 1 


তৃতীয় সর্ । 


সুসল্‌ মানেতে স্তত্ত করে পরিস্কার 
ক্ভব মিনার ভাই এবে নাম তার । 


৭ ্তত্তের অদূরে ভগ্ন পৃখু রাজধানী? 
শৌকাকুল! ঘরি যেন রাবণের রানী, 
কোথা পতি! কোথা পুত্র! কোথা স্বাধীনতা! 
দলিত-দ্বিরদ-পদে পল্লবিত লতা! 
ছিন্নবেশ, ছিন্নকেশ, ছিন্ন বঙ্গষ্থল, 
ছি'ড়েছে কুণ্ল সহ অবণ পলল। 
যেখানে বসিয়ে রাজ! করিত শাসন, 
নেখানে শ্গাল এবে করেছে ভবন 1” 


« বিমল মণ্ুরা ধাম হেরিলাম পরে, 
হরি-সুরি গেট যার সম্মুখে বিহরে, 
আবিরে আবরি অঙ্গ লইয়ে নাগরী, 
সারি গেটে হুরি খেলা! খেলিতেন হরি । 
কষের মন্দির কত, কত কাঁজ তায় ' 
মাটির পাহাড় কত গণ? নাহি যায়। 
কতসবধ নামে এক ম্বৃতিকা-ভুধর» 
কস ধংস করে ক্ষণ যাহার উপর |” 


“ বিশুদ্ধ বিশ্রাম ঘাট নির্শি প্রস্তরে, 
কংস বধ অম যথ। বসি কুষ্ণ হরে ; 
চি 


সুরগুনী কাব্য 


বিরাজে ঘাটের মাঝে সতত শিলাময় 
যাহার উপরে উঠি সন্ধ্যার লময়, 
ব্রজবাসী দীপপুঞ্জ কীপাইয়ে ধীরে 
আনন্দে আরতি দেয় খসুনা দেবীরে । 
লমবেভহিয় তথা লোক শত শত, 
দ্গ কলর ঘন্টা বাজে অবিরত, 
আরভি দেখিডে হাঁতে লয়ে নানা ফুল+ 
দোতাল! তেতাঁলা ছাদে উঠে যোধা কুল» 
সারি সারি কত না'রী ছাদেতে দীড়ায়, 
ফেলায় ফুলের মালা দীপের মালায়” 
খালার আঘাতে হলে দীপের নির্বাণ, 
ছিল মণ্ডলে উঠে হাঁসির তুফীন ।”” 


« বঙ্গুদেব দেবকীর মন্দির হুম্দয়, 
দেখিলে তাদের ছৃঃখ ছদয় কাতর ? 
« দেবকী-অউম গর্ভে-জন্মিবে নন্দন 
হইবে ভাহার হাতে কংসেক্গ নিধন_- 
এই বাণী শুনি কংশ বীথি হাতে পায়, 
বনুদেব দেখকীরে রাখিল কারাঁয়, 
বুকেভে পাধাণ চাপা প্রহরী হুয়ারে 
গর্ভিণী যাতনা এত সহিতে কি পারে ? 
বজ্ধ বক্ষ ছুট কংস ওরে ভুরাচার 
নোদরার প্রতি তোর ছেন ব্যবহার! 


তৃতীয় সর্শ 


সরল ন্সেহের ঘর গরলে আকুল 
বধিতে বাসনা তার ননীর পুতুল! 
শিলায় দেবকী বন্ুদেব বিরচিয্না 
বন্ধন দশীয় ছেখা দিয়েছে রাখিয়া 
বাস্থদেবে প্রসবিয়ে যেই সরোবরে, 
দেবকী ন্ুতিক। বান করেন কাতিরে, 
গোয়ালিয়ারের রাঁজা পবিত্র অস্তর 
গজখিরি করিয়াছে সেই সরোবর ।”” 


“ দেখিলাম ভার পরে ছরিয়ে নয়ন» 
সুমধুর বৃন্দাবন আনন্দ তবনঃ 
কত বৈষণবের বাস বলিতে না পারি, 
রাসমঞ্চ দোলমণ্চ শোভে সারি সারি 
লীলার নিকুগ্ত বন তমাল কানন, 
সুরম্য ভাণ্ডির বন শোভা! হরে মন” 
অভয়ে বিহরে শিখী হরিণ হরিণী। 
কোকিল ফুহরে কভ মোছিয়ে মেদিনী। 
পালে পালে ছন্গুমাল তাদের জ্বালায়, 
পাহারা ব্যড়ীত সুতা রাখ] নাছি যায়, 
সভা পেলে চড়ে য়ে গাছের উপরে+ 
খিচোঁয় পোড়ার মুখ দাত বার করে» 
খাবার করিলে দান সুতা দেয় ফেলে, 
কেনা জামে হনুমান দড় বান্ধু ছেলে 1” 


জুরযুনী কাব্য। 


4 যমুনা খুলিনে কেলী-কদস্ব-পাদপ+ 
কোমল পল্প কিবা বিমল বিটপ ? 
জুড়াতে নিদাঘ স্বাল। গোপিনীর কুল» 
পশিল সলিলে ফেলি পুলিনে-ছুকুল 
সুর়জে ত্রিভক্গ শ্যাম মুরলীবদন, 
সহসা সেখানে আনি অন বসন 
কৌতুকে হরণ করি হুরিয অন্তরে 
বসেছিল হেসে এই তরুর উপরে |” 


“ লচ্মি নেঠের কীর্তি বিশীল মন্দির 
ধৰল ভুধর সম তাহার শরীর, 
সম্মুখে বিরাজে এক স্তত্ত মনোহর» 
সবর্ণে আর্ত ভার দীর্ঘ কলেবর» 
মার্জিত প্রাঙ্গন কিবা রুস্থম কানন, 
সদাত্রত অবিরত পালে দীন জন। 
বনুয়ূল্য তোধাখানা যাহার ভিতর 
রূপার প্রমাণ হাতি দেখিতে সুন্দর, 
রূপার মমুর আশা লোটা অগণন, 
্বর্ণ অলঙ্কার হীরা মতির ভুষণ। 
রক্ষিত মন্দির মধ্যে লক্ষী নারায়ণ 
তক্তিভাবে ভক্তগণ করে দূরশন |” 


“ অকালে সংসার জালে জলাঞ্জলি দিয়ে 
বলিলেন লালা বারু বৃ্দাবনে গিয়ে ৯ 


তৃতীয় সর্গ । ৩৭ 


করেছেন নানা কীর্তি বদান্য হৃদয় 
মোহন মন্দির মঠ অতিথি জালয়+ 
হাজার হাজার যাত্রী আগত তথায়, 
অপূর্বব আহারে লবে পরিভোধ পায় ॥ 
সন্ধ্যার সময় হয় হরিগুণ গান, 

ধন্য লালা বাবু তব স্ুপবিত্র স্থাঁন।” 


« ত্রজবানী, বলে এত বৃদ্দাঁবন-মাঁন» 
উধায় বাঁয়স মুখ করেনা ব্যাদান, 
কেলী-ক্লান্তা কমলিনী সকালে ঘুমায়, 
কাকের কাকায় পাছে ঘুম ভেজে যায়।” 
কাকের নীরব হেতু ইহা কিন্তু নয়, 
সত্য হেতু হনুমান অনুমান হয়-- 
শত শত শাখায় শাখায় শাখায় 
নিশিতে বায়স বাস করিবে কোথায় ? 
অন্ধ্যার সময় তাঁরা করে পলায়ন 
দিবাতাগে বৃম্দীবনে দেয় দরশন |” 


 তপন-ভনয়! ভটে ঘাট অগগন, 
শিলায় নির্মিত সব অতি সুশোভন+ 
প্রকাওড কচ্ছপ কত কর্ড আকার, 
পালে পালে কাল জলে দিতেছে সাঁতার, 
আনের সয় তার! করে স্বালীতনঃ 
বহুদিন মনে থাকে জুখ বৃন্দাবন ১ 


সুরঞনী কাব্য । 


“ দেখিতে দেখিতে দেখ' দিল দ্বিজরাঁজ 
চক্দ্রিকা চঞ্চল জলে করিল বিরাজ, 
মন্দির তবন ঘাট যে যেখানে ছিল” 
শশি করে সমুদয় হাসিতে দাঁগিল, 
বচন বিহীন হলো সুখ বৃন্দাবন, 
জীব মাত্রে কোথা আর নাহি দরশন $ 
এমন সময় মাতা ! হথযুপ্ত মেদিনী, 
হেরিলাম অপরূপ, অপুর্ব কাছিনী__ 
নিকুঞ্জ-মন্দির-দঘ্বার হইল মোচন, 
বাহির হুইল রাঁধা, মদনমোহন, 
বিবাদিনী বিনোদিনী নীল নেত্রে নীর+ 
মলিন মধুর মুখ, আভঙ্গে অধীর, 
শিরিধার্ি কর ধরি চলিল রমণী, 
চলিল অঞ্চল পিছে লুষ্টায়ে ধরণী, 
উপনীত উতভয়েতে প্রবাহিনী তটে+ 
কিশোরী কহিল কীদি কৃষ্ণের নিকটে 
কেন নাথ অকস্মাৎ এভাঁব তোমার, 
কিজন্য ত্যজিভে চাও জগৎ সংসার, 
অখিনী কি অপরাধী হলো তব পায়, 
জন্মের মতন তাই নিতেছ বিদায় ? 
রাধার সর্বস্ব তুমি জীবনের দার 
মুহূর্ত সহিতে নারি বিচ্ছেদ তোমার, 
তৰ প্রেম পাঁগলিনী আমি অন্থক্ষণ 
বসস্তের অন্ধরাণী ব্রতী যেমন, 


তৃতীয় সর্গ। ৩৯ 


বসস্ত চলিয়ে যায় কাদাইয়ে ভায়, 
তুমিও কীদাও মোরে লইয়ে বিদায় $ 
যবে তুমি ণ্চুরায়. করিলে গঘন, 

কি যাতনা পাইলাম বিনা দরশন+ 
বিরহ বিষম বাঁণ বিদারিল কাঁয়, 
নিপতিত হইলাম দশম দশায় ; 
হবদয়ের নিধি বিধি ঘদি কেড়ে লয়” 
যে যাতনা ! জানে মাত্র ব্যখিত হৃদয়। 
বার বার কেন আর কীদাও গোবিদ্দ 
চল ফিরি ধরি হরি পদ অরবিন্দ 
রাধার বচন শুনি মদন মোহন 
বলিলেন স্বুম্বরে এই বিবরণ_ 
অজ্ঞানের অন্ধকারে ভ্রমের মন্দিরে 
আধিপত্য এতদিন উন্নভ শরীরে 
করিয়াছি অনায়াসে, এবে অবোধিনি ! 
জ্ঞানীলোকে আলোময় হয়েছে মেদিনী, 
গিয়াছে আধার দুরে ভেঙ্গেছে মন্দির, 
কতক্ষণ ঢাক থাকে মেঘেতে মিছির ? 
অনাদি অনস্ত দেব বিশ্ব মূলাধার+ 
পরম পবিত্র ত্রহ্ধ দয়! পাঁরাঁবার 
নির্মিত মন্দির তীর জীবের ছদয়ে, 
সত্য গন্ধ, ভক্তি পুদ্প সেই দেবালয়ে, 
আরাধনা অবিরত করিছে তীহার, 
পাতর পুতুলে পৃজ! কেন দেবে আর ? 


স্থরধুনী কাব্য । 
হু 


পুত্তলিকা পরিনত, হইল ঘোষণ 

« একমেবাদ্িতীয়ম” ধর্ম লনাতন ॥ 
পুর্ণ পুর্ণানদ্দে আনন্দিত মন» 

কে আর করিবে বল তীর্থ দরশন ? 
নয়ন মুদিয়ে যদি দেখা পায় নরে 
সদানন্দ দয়াময় আপন অন্তরে+ 
দেবদেবী উপাসনা__অজ্ঞানের ফল__ 
কি জন্য করিবে আর মানবের দল? 
আমাদের উপাসনা হুইল বেহাত, 

কে রৌধিতে পারে সত্য সলিল প্রপাত ? 
তুমিশৃন্য ভূপতির ব্ৃধায় জীবন” 
পরিহরি ধরা ভাই করি পলায়ন। 
আইস আমার সঙ্গে কিশোরি কমলে, 
থাকিলে দোগার অক্গ পুড়িবে অনলে ; 
মোক্ষদাত্রী নাবরায়ণী অলীম গরিমা 
কার্িপাতরেতে তব দেখিবে মহিমা । 
বলিতে বলিতে শ্যাম বিরস বদনে, 
ঝাঁপ দিল কালী দছে সার ভেবে মনে । 
কোথায় প্রাণের হরি বলি কমলিনী 
পড়িল জীবন মাঝে যেন পাগলিনী।” 


« আকবার রাজধানী আগরা নগরী, 
এবাহ পুলিনে যেন বিভূবিতা৷ পরী» 
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অপরূপ অউরালিকা সরসী নিকর, 

রমণীয় রাজপথ উদ্যান সুম্দর+ 

বিরাঁজিত শিলাময় হূর্গ দীর্ঘকায় 
বিশ্বকর্মা বিনিদ্দিত কীর্তি শোতে ভায়।” 


“ ভাজমহলের শোঁতা অভি চমৎকার» 
ভারতে এমন.হরদ্য নাহি কোথা আর, 
রজত কাঞ্চন মণি হীরক প্রবাল, 
শৌভিয়াছে মহলের শরীর বিশীল+ 
করিতেছে চক্মক্‌ উজ্জ্বলতাময়, 
স্থির-বিজলীর পুঞ্জ অন্ৃতব হয়। 
অপূর্ব নিপুণ কর্ম করেছে প্রন্তরে+ 
শিলা যেন কীচ ইট ভাক্ষরের করে, 
লেখনী নিন্দিয়ে লেখা লিখেছে শিলায়, 
মোহিত নয়ন মন তাহার ছটায়। 
তেজীয়ান সাজিহান দিলি অধিপতি” 
ভার্ধ্যা তার বনু সতী অতি রূপবতী, 
তাহার স্মরণ হেতু ভুপ সাজিহান 
গৌরবে করিল ভাঁজমহল নির্মাণ । 
নির্শিবারে নিয়োজিত ছিল নিরত্তর 
বিংশতি সহত্ম লৌক বাইশ বৎসর ।” 


“ শিষ্মস্জিদের শোতা। অতি মনেবহর 
অভ্র আবরিত তার সব কলেবর, 


হুরছুনী কাক্য। 


রঙ্গ রচিত দেখে অন্গুতব হয়, 
অথবা! অবনী অঙ্গে শশ্পান্ব উদয় ।” 


“ স্বেত পাতরের মি মঞ্জিল সুন্দর, 
পরিপাটী ঘর তার অতি পরিসর, 
মোগল কুলের কেন লাজ) আকবার, 
এই স্থানে করিতেন রীঁজ দরবার ॥ 
মঞ্জিলের তিনঙ্দিকে কিবা! শোভা পায়, 
বিবিধ তবন রচা ধবঙ্গ শিলায়ঃ 
যথায় বলিয়ে সদা উদ্দাসীনগণ, 
বিমল মানসে তরঙ্গে করিত ভজন ।”” 


“স্থৃবিস্তুত সেকেন্দরা বাঁগ্‌,অপ রূপ” 
কবরে বিছরে যা আকবার ভূপ, 
নিশ্দিয়ে নন্দন বন বিপিন মাগুরী, 
সববানিত বারিপ্রদ উৎস তুরি ভুরি» 
বিরাজিত তরঃ রাঁজি দেখিতে কেমন» 
নয়ন-রঞ্জন-নব-পজৰ-শৌোতন+ 
বিচিত্র বরণ পক্ষী শাখে করে গাঁন, 
ছ্নি-মণি-পান্না-আতা পক্ষে দীন্তিমীন, 
মকরন্দবিঘণ্ডিত ফুটিয়াছে ফুল, 
মধুকরে সমীরণে লমর তুয়ুল, 
উভয়েন্টে পরিমল করিছে হরণ» 
অনিল লুঠের ধম কমে দিত্ণ ।” 


তৃতীয় অর্গ চর 


« ভাসায়ে পৌহাঁর পিপা নদীর উপর+ 
নির্মাণ করেছে সেতু দেখিতে হুদ্দর । 
বিরাজে£অপর পারে এমদাদ উদ্যা, 
রমণীয় শোভা হেরে সুখী হয় প্রাণ। 
ছাড়িয্বে আগর! বেগে চলি চ্গিতেঃ 
এনেঘ এেলাহাবাদে তোমায় ধরিতে ।”” 


চতুর্থ সর্গ। 


পবিত্র ্রয়াগে পুর্ব্ে ছিল বিরাজিতঃ 
আোতন্বতী সরন্বতী ভারতী সছ্ড, 
বেদ স্মৃতি ন্যায় কাঁব্য ঘড় দরশন+ 
করিত যাহার তটে জ্ঞান বিতরণ, 
অন্তর্ধান সরস্বতী লহ সরম্বতী, 
আর কি তাঁরতে ইবে তেমন উন্নতি ? 


জাক্কবী যমুনা লরগ্বতী নদীন্রয়, 
সেকালে গ্রয়াগ কোলে সংমিলিত হয়? 
সেইজন্য যুক্তবেণী প্রয়াগের নাম, 
জনপদময় গণ্য তোগমোক্ষ ধাম। 
ষাত্রিগণ আসি হেথা মস্তক মুড়ায়, 
স্থকেশ। যুবতী যেন প্রয়াগে না যায় £ 
যে ভাবিনী চুল কাধে দিয়ে পরভুল+ 
প্রয্াগ তাহার পক্ষে তীর্থ অনুকূল। 


প্রয়াগে প্রধান ছূর্গ অতি পুরাতন, 
পূর্বকালে হিম্দুরাজা করে বিরচন 
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আক্বার রাঁজা পরে করে পরিষ্কার, 
বাড়াইল কলেবর, কৌশল, বাহার । 
জান্কবী যমুনা যোগে হৃর্থের স্থাপন, 
উভয়ে পরিখা রূপে করেছে বেষ্টন। 


প্রকাণ্ড রেলের সেতু যমুনা উপর, 
নিপুণ গঠন কীর্তি অতীব সুদ্দর, 
দুরেতে দেখিতে শৌতা। আরো! চমতকার; 
যমুনা গ্ললায় যেন কণকের হার। 


ছাড়িয়ে প্রয়াণ গক্সা অবিরাঁম চলে, 
উপনীত ক্রমে আসি বারাণনী তলে» 
কাশীতে ছেরিল বালা বিশ্বেশ্বর বর, 
অলাজে ফিরায় মুখ কীঁপে কলেবর, 
সেই হেতু কাশীতলে ভীম্ম প্রসবিনী, 
হয়েছেন মনোলোতা উত্তর বাহিনী । 
স্থবদনী স্ুরধুনী যায় পারাবারেঃ 
বিড়ম্বনা বিশ্বেশ্বর সহিতে কি পারে ? 
« অসি ” « বরুণের ” প্রতি দিল অন্থমতি 
এখনি ফিরায়ে আন গঙ্জা গুধবতী। 
বারাণলী হুই পাশ দিয়ে ছুই জন 
মতশিরে ধরিলেন গঙ্গার চরণ । 
বলিলেন বিবরণ।যোড় কর করি 
জাহ্নবী উত্তর দিল লজ্জা পরিহরি-__ 


স্থরগুনী ক্লাব্য । 


% অন্ধুমঙ্গী আমি নাছ ভিনি শিলাষয় 
« লত্তব কু কির লরে পরিয় 1” 
নদয়ুগ পরিতুফ শবাঙ্ষার ৰচনে, 

চলিল আনন্দ মনে লিঙ্কু দরশানে। 


দীড়ায়ে অপর তীরে কর দরশন 
কি শৌভা ধরেছে কাশী নয়ন নন্দন, 
নিদ্ৰাবেশে ম্বপ্মে ষেন পতিত নয়নে 
কিন্তর কুলের পুরী সঞ্জিভ রতনে $ 
সুরধুনী নীর হতে উঠিয়ে সোপান 
মিশিয়াছে হর্্য অঙ্গে, ছয় অনুমান 
এক খণ্ড শিলা খোঁদি করেছে নির্ঘাণ 
এক ভাগে অট্টালিকা অপরে নোপান, 
রজড কাঞ্চন চূড়া হুমার্ডিত কায ' 
শোতিতেছে সৌধপুঞ্জে লৌদামিনী প্রায়। 


কাশীডে অপূর্বব শোভা ঘাট অমুদায় 
পরিপাঁটা বিনির্দিত বিমল শিলায় ? 
বিকালে বষিয়ে ভখ৷ লৌক অগণন 
কথোপকথন করে সেবে লমীরণ। 
« অশ্মীম্বর ৮ « সাধরা় % ঘাটি মনোছ্র+ 
« পঞ্চগ্ ” “ ব্রদ্ধঘাট ” লোঁপান নুম্দর+ 
« মণিকর্ণিকার ” ঘাটে সমাধির ক্ছান, 
চির ক্তানল যথা না হয় নির্বাণ, 
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4 রাজয়াজেস্বরী ” ঘাটে ক্নানে মহাফল, 
দত্রীধর ” « মারদ ” ঘাটি জারাধনা স্থল, 
« দশ অস্বমেধ ” বাটে ছইলে মর, 
নশরীরে চলে ঘায় বিষ্ণু নিকেতন, 
হুম্দর বিরাজে “ রাজ ঘাট ” শিলাময় 
যথায় রেলের লোক আসি পার হয়। 


“ মাধরায় ৮ ঘাটোপরি অতি উচ্চ শির 
বিরাজিভ ছিল বেণীমাধব মদ্দির+ 
বিঙুমূর্তি ধারী বেণীমাধৰ তথায় 
পরিতুষ্ট হইতেন পবিত্র পৃজায় ৯ 
অপক্ৃষ$ট আরংজিব দ্বীজাছুরাচার, 
প্রজার মনের তাব না করি বিচার» 
নাশিতে কাশীর কীর্তি ভীম মূর্তি ধরি, 
কাশী আমি উপনীত করে অনি করি» 
তাজিয়ে মন্দির ভায় যস্জিদ্‌ গঠিল 
প্রস্তর-বিগ্রছে ধরে দূরে ফেলাইল। 
মন্দিরের চূড়া এবে মস্জিদ্‌ মিনার, 
বন্ধদূর হতে লোক দেখা পাঁয় ভার । 


বিশ্বেশ্বর পুরাঁডন মন্দির এখন 
ভগ্ন অবস্থায় পড়ে, দেখিলে ভীষণ 
শোকের উদয় হয় মানবের মনে, 
ওরে ছুট আরংজিব নীচাত্বা কেমনে 


রনী কাব্য । 
নাশলি এমন কীর্তি? ছিল না কি তোর 
কিছুমাত্র র্বরীর্তি-অন্থ্রাগ জোর ? 
বর্ধর তূপতি তুষ্ট পূর্ববকীর্তি ভর্গে, 
প্রবাল গ্রলঙ্ব চূর্ণ শাখাযগ অজে ! 


অন্ধকার ““ জ্ঞান বাঁপী ” অজ্ঞানের মুল, 
কতমত মানবের ধর্ম পক্ষে ভুল। 
ছুরস্ত যবন যবে ভাঙ্গিল মন্দির, 
আতঙ্কেতে বিশ্বেশ্বর ছলেন বাহির, 
দেবের উড়িল প্রাণ জড়সড় অঙ্গ, 


এই সুড়ঙ্গেরে ভাই জ্ঞান বাপী বলে। 
সর্বশক্তিমান্‌ ব্রহ্ম বিশ্ব রচয়িভা, 

কোপ কুলিশেতে ধার পৃথ্বী বিকম্পিতাঁ, 
যবনের ভয়ে তীর দুরে পলায়ন! 
যেমন মান্গুষ তার দেবডা তেমন । 


স্থগৌরবে «দশ অশ্বমেধ ৮ ঘাটোপরে 
জ্যোতিষ আধার মানমন্দির বিহরে ১ 
যেখানে বলিয়ে রবি শশি গ্রহগণ, 
বিদ্যার কৌশলে করে স্পষ্ট দরশন ) 
ঞ্রবতীরা ধরিবার সহজ উপায় ঃ 
দিবার বিভাগ গণে ভাক্ষর প্রভায়। 
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স্বেয়া জয়সিংহ রায় রেয়া অধিপতি, 
যর করে জ্যোভির্বিদ্যা পাইল উন্নতি, 
সাহার নির্মাণ মানম্দির মৌহুন, 

মরিয়ে জীবিত রাজা! কীর্তিআঞ্ষারণ । 


সুশোভিত শিক্রোল পল্লী পরিষ্কার, 
পরিপান্টী অট্টীলিকা বর্ম চমতকার, 
নবীন দুর্ববায় ঢাকা বিপুল প্রাঙ্গণ, 
মনোহর দরশন নয়ন রঞ্জন । 
শিক্রৌলে করে বাস সাহেবের কুল, 
হুরম্য উদ্যানে যেন মল্লিকার ফুল । 


শিক্রোল সন্নিকটে কাঁলেজ তবন, 
বনুচূড়া বিভূষিত অপূর্ব্ব শোতন, 
প্রশস্ত প্রাঙ্গণ শোভে লম্মুখে তাহার, 
ফোয়ারায় বারি দান করে অনিবার, 
বিরাঁজিত মনোহর ক্ষুদ্র জলাশয় 
দর্শকে কৌডুক তায় কুম্তীর দিতয়। 
ভিতরে বিহুরে বড় পুস্তক আগার, 
বিরীজে দর্শন বেদ কাব্য অলঙ্কার । 
ত্্রনারায়ণ গুণে এই বিদ্যালয় 
করেছে পণ্ডিত মাঝে সুখ্যাতি সঞ্চয়। 
খালিপায় লমুদায় ছাত্র অধ্যাপক, 
রয়েছে কাঁলেজে যেন কারায় আটক $ 

ৰ 


৫% 


সুন্নধুনী কাব্য । 


ন্যায়ের জন্যাস্ন হায়! তাই মনে লাজ, 
ছল দলনা নহে মহতের কাজ । 


বাজারে,বিক্রয় হয় রত্ব অলঙ্কার” 
হীরক বলয় কী্কু মুকুতার হার, 
চেলির বসন, তায় কার্ধ্য পরিপা'টী, 
মোহিনীর মনৌহ্রা বারাণমী সাটা, 
বিবিধ বর্ণের ধুতি উড়ানি উক্জুল, 
জরিতে জড়িত শীল করে ঝল মল, 
ফুলকাটা সতরঞ্ধি, গালিচা আসন, 
ঘটি বাটি লোটা থাল বিচিত্র বাদন, 
হাতির দ্ীতের হাতি চিরুনি মুকুর» 
শাল পাতা মোড়া নস্য শ্লেয়া করে দূর । 

প্রতি উপকূলে রাষনগর সুন্দর 
কাশীর রাজার বাড়ী যাহার ভিতর। 
মহারাজ মহিমার পরিসীমা নাই, 
হুচিত্তে যশের গান করিছে নবাই, 
ভাগডারে বিপুল নিখি রাজ আভরণ, 
মন্দুরায় বাজ্বিরাজি গমনে পবন, 
হুরত্ত দ্বিরদরন্দ-চলিত অচল-_ 
ভয়ঙ্কর দত্তযুগ নিতাস্ত ধবল । 


চতুর্থ সর্গ। ই 
রামনগরেতে রেতে রামলীলা হয় 
প্রাসাদ প্রান্তর পথ করে আলোষয়, 
জনতা অবনী-অঙ্গ করে আচ্ছাদন, 
চাকেতে মাছির বাক দেখিতে যেমন, 
কুপ্তর নিকরে কত দরশক দর্টীঃ 
আরোহিয়ে কত লোক তুর পটল, 
সারি সারি পৌঁড়ে কাজি ঝলসি নয়ন+ 
হাউই হুহুস্‌ স্বরে পরশে গগণ» 
তুপড়ি অগিনি কাড় করে বিনির্ঘযাণ, 
অনল কণিকা উৎস হয় অনুমান, 
তারাহার কি বাহীর ভারাহার জিনি, 
দম্‌ দম ছোটে বোম্‌ কাপায়ে মেদিনী, 
আকাশে ফানস ভাসে উজ্জল বরণ” 
নিশির কুত্তলে ষেন যণি দরশন+ 
বাজি পৌড়া হলে শেষ বাজে জয় ঢাক, 
রাবণের অনুরূপ পৌড়াবার জীক, 
লঙ্কেশে লাগায়ে দীপ বলে যাঁর মার 
পড়িয়া রাবণ রাঁজা হয় ছার খার। 


কাশী ছাড়ি কিছু দূর আসি হুরধুনী 
পাইলেন সহচরী গোষতী তরুণী, 
গোমতী বদন চুদ্ধি জাঙ্কবী আদরে, 
জিজ্ঞানিল সমাচার করে কর ধরে। 


সুরধুর্নী কাব্য 


গোমতী বিনয়ে বন্দি গঙ্গার চরণ? 
চলিতে চলিতে বলে নিজ বিবরণ। 


মা, তুমি সখি পতি দরশনে 
চিত এ গ্রমনেত 
কীদিলাম মনোহ্ূখে তব ভাবনায়, 

পারি কি থাকিতে আমি ছাড়িয়ে তোমায় ? 
দেখিতে ভোমার মুখ হৃদয় অধীর 
লাজাহানপুর হতে হলেম বাহির» 
চলিলাম অবিরাম প্রবাহের রখে, 

টবী প্রান্তর শৈল দেখিলাম পথে ।” 


4“ দেখিলাষ তার পরে রমণীয় স্থান, 
বীরপ্রহ্থ লক্নাউ অলকা৷ লমান। 
বিপুল বিতৰ শালী ভুপাল তাঁহার, 
পদাতিক গজবাজী হাজার হাজার, 
প্রজার পালনে কিন্তু নাহি দিত মন 
লঙনা-লীলায় কাল করিভ হরণ, 
অরাজক রাজ্য মধ্যে ক্রমশ প্রবল, 
লিংহাসনে রাঁজলক্ষমী হইল চঞ্চল, 
তখন ইংরাজ-রাজা সুশাসন তরে, 
লইল রাজ্যের ভার আপনার করে। 
পুক্লীতন নরপতি স্বাধীনতা হীন 
অপমানে অবনত বদন মলিন, 


চতুর্থ লর্থ। 


মুকুট ভূষণ রাঁজ-দও কেড়ে নিল, 

রাজ সিংহাসন হতে নামাইয়া দিল, 
কীদিতে কাঁদিতে ভূপ কীতর অন্তরে 
বনু পুরুষের পুর্রী পরিহার করেঃ 
নিরাশীয় নত নৃপ নির্বসষ্টম যার, 
হাহাকার করি সবে পড়িল ধরায়। 
আকুল অমাত্য কুল আধার দেখিল» 
শ্মঞ্র বয়ে অশ্রচবারি পড়িতে লাগিল” 
শোকাকুলা রাজমাতা। পাগলিনী প্রায়, 
দরবেস্‌ বেশে বাছা কোথা চলে যায়? 
মহলে মহলে কাদে মহিষী মণ্ডল” 
অবিরত বিগলিত নয়নের জল, 

বিষ বদনে কাদে ষত পরিজন 
নীরবে রোদন করে শূন্য সিংহাসন, 
বিলাপে বারণরন্দ নিরানন্দ মন 
হরিয়াছে হরি যেন করভ-রতনঃ 
শোকানলে জ্বুলি অশ্ব ছুটিয়ে বেড়ায়, 
আক্ষেপ-কুজন করে পক্ষী সমুদায়+ 
পরিভাপে পশ্বীবলী মলিন বদন 
নীহারে রোদন করে কুস্থমের বন, 
নিরানন্দ-নীরনিধি অপ্রিপ ভবনে? 
হামেন্‌ হোসেন্‌ যেন মরিয়াছে রণে।” 


সুরধুনী কাব্য । 


« সুশাসিত লক্নাউ হয়েছে এখন, 
সভ্যতা হুতেছে বৃদ্ধি বিদ্যা বিতরণ» 
অবিচার অত্যাচার প্রজার উপর, 
নাহি আর করে রাজপুরুষ নিকর, 
কালেজ, কাছা, সভা, ভেবজের স্থান, 
স্থানে স্থানে,রাজ্য যধ্যে হতেছে নির্মাণ, 
নয়নরঞ্জন রূপ দক্ষিণারঞ্ন, 
করিতেছে স্ুস্তনে উন্নতি সাধন |” 


“ লক্নাউ পরিহুরি আসি কিছু দূর+ 
দেখিলাম সুশোভিত সুল্তান পুর, 
রয়েছে নর তলে তরি শত শত, 
বাণিজ্য বণিক বন্দ করে নানা মত। 
চলিতে চলিতে পরে তব দরশান, 
চরণ কমল হেরি জুড়ালো জীবন” 


নীরব গোমতী,__গঙ্গা করিল গমন, 
অবিলম্বে মির্জাপুরে দিল দূরশন, 
কষনীয় কলেবর সুন্দর নগর, 
বিরাজিত প্রস্তরের ছুর্ম পরিসর 
বসন ভূষণে তরা বিপুল বাজার» 
কেনা বেচা করে লোক হাজার হাজার, 
বিবিধ বাণিজ্য পোত শোভা করে ঘাট, 
সারি সারি রহিয়াছে বাহাদুরি কাট। 


চতুর্থ সর্গ। 


মির্জাপুর সুরধুনী করিয়ে অন্তর, 
উপনীত গাজিপুর সুরভি নগর। 
কুস্ছম কানন পুরে শোতে অগণন, 
বিপুল গোলাপ পুঞ্র তাহার ভূষণ 
ফুলবনে স্কুলৌচনা করিছে বিহার» 
চয়ন করিয়ে ফুল ভরিছে আধার, 
মধ্ুপ কৌশলে ফুলে করিয়ে দলন, 
লইতেছে বার করে পরিমল ধন, 
শীতল গোলাপ জল গোলাপি আতর, 
মকরন্দ বিমোদিত অতি মনোহর । 


মহাজন গণ করে নানা ব্যবসায়” 
আপণে রয়েছে থান গাদায় ণাদায়, 
রহিয়াছে স্তুপাকারে লবণ কলাই, 
কত থে চিনির কু'ঠী সংখ্যা তাঁর নাই, 
চলিতেছে অবিরাম চিনি করা কল, 
প্রসব করিছে চিনি অতীব ধবল, 
ঢালিয়ে রেখেছে চিনি ভরিয়ে প্রাণ, 
বালি আড়ি সিন্ধু তীরে দেখিতে যেমন । 


গ্লাজিপুর করি দূর নাগর রমণী, 
উপনীত বক্সারে পতিত পাবনী । 
বক্সারে বিশ্বামিত্র খষি যহাজন, 
করেছিল পুরাকালে আশ্রম স্থাপন, 


৫৫ 


৫৬ 


স্থরধুনী কাব্য 


যখন জানকী পাঁণি করিতে পীড়ন, 
বরবেশে রদুবর করেন গমন, 

খষির আশ্রমে আলি করিলেন বাস, 
খবির হৃদয় পল্ম আনন্দে বিকাশ । 
তপোধন নিকেতন আজো বিরাঁজিত, 
দরশন করি চিত্ত হয় হরষিত। 

“ রামেশ্বর ” নামে শিব স্থিত বক্সারে, 
স্থাপন করেছে রাম ভক্তি সহকারে £ 

“ বামেশ্বর ” শিরে জল ঢালে সুলোঁচনা, 
সীতাপতি লমপতি করিয়ে কামনা । 


পরিহরি বক্সার পারাবার শ্রিয়ে+ 
পাইলেন ঘর্ষরায় ছাপ্রা আসিয়ে, 
আলিঙ্গন করি তারে অতি লমাদরে, 
জিজ্ঞাসিল সমাচার সমর স্বরে। 


গঞ্চম সর্থ। 





ঘর্ষরা গঙ্গার বাক্যে প্রফুল হৃদয়, 
বিনীত হইয়ে দিল নিজ পরিচয়। 


« কুমাউন মহীধর কণক বরণ” 
হিমালয় শৈলরাঁজ অনুগত জন ? 
ভীহার ছুহিতা আমি শুন স্থুলোচনে 
আছি চির বিরহিণী নিরানন্দ মনে । 
পরম যতনে পিতা রতন বিতরি, 
শিক্ষা দিল অতাীরে দিবা বিভাবরী__ 
শিশুকালে শিখিলাম উর্বশী ক্ুপায় 
তত্ব” ওঘ, ঘন, নৃত্য মগ্রি দিয়ে পায়, 
শিখিলাম স্থযতনে নজীত কাঁকলী, 
বিহন্দ-বাদিনী-বীণ। মধুর মুরলদী $ 
সমাদরে শিপ্পবিদ্যা করিয়ে অভ্যাস, 
সুকোমল মকমলে করিনু প্রকাশ 
রেসয-কুহ্ুম-কুল মুকুল পল্লব, 
জমে অলি ভাবে তার সুরভি বিভব $ 
কতশ্ুখে করিলাম অধ্যয়ন মরি» 
সরল লাহিত্য-মাঠলা আনন্দলহরী, 

৮ 


সুরগুনী কাব্য 


বিজমে মনের সুখে মাঁননিক গুণে, 
গলাথিস্থ ললিত মালা কবিতা প্রন্জুনে। 
বিকল হইল এত শিক্ষা আহা! মরি! 
বলিতে মরমে বাঁজে সরমে সিহরি_- 
দেশাঁচার দাবানল অতি.নিদারুণ, 
হিল যৌবন-বন কবিভা-পরন্থু, 
লাধের কবিতা-ফুল যতনের ধন+ 
পারি কি দেখিতে সখি অনলে দহন ? 
কুলের গরিমানলে ফেলি জেহফুল, 
অবলা বালার প্রতি পিতা প্রতিকুল-_ 
ধনবন্ত এরাবত কুলীন-প্রধান 

তার পুন্্রে পুভ্্রী দান অতীব সম্মান, 
কিন্তু সখি বলিব কি এঁরাবভ সত, 
অকাল কুয়া ষণ্ড ভীম ভগ্ড ভূত, 
গভীর লোচন ছুটি কষত্র জ্যোতি-হীন, 
বার করে উচ্চ দাত আছে রাত দিন, 
মোটা বুদ্ধি, মোটা পেট, মোটা মোটা পদ, 
ভয়ঙ্কর শব্দ করি সদা খাঁয় দ-_ 
পোড়া শিরে ধুলা দিয়ে ধরি অবহ্নেপে, 
বড় বড় মহীরুহ উপাড়িয়া। ফেলে-_ 
এমন াতঙ্ধে মম দিতে চান বিয়ে» 
কি ফল হুইল তবে এত শিক্ষা দিয়ে ? 
না পেলে অবলা-বালা-নয়ন-কীলাল+ 
শুকাইয়ে মনে যদি সন্মানের শীল, 
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বিদ্যা বিভুষিভ ভারে করা তাল নয়» 
শতগুণে পরিতাপ অন্থৃতব হুয়। 
হ্তি-মুরথ হস্তি-হস্তে বিন্যস্ত করিতে, 
আয়োজন করে পিতা হরষিত চিতে, 
ভাবিয়ে ব্যাকুল আমি কোথায় পালাই, 
অনক্ষর বর হতে কিসে ত্রাণ পাই? 
এমন সময় দেশে হইল ঘোষণ” 

সাগর সন্ধানে গঙ্গা করেছে গমন, 
অমনি বিষাদে ক্থির করিলাম মনে 
কাটাইব এ জীবন ধর্্ঘ আচরণে 
ভোমার সঙ্গিনী হয়ে যাইব সাঁগরে 
আক্ষেপ প্রবাহ বলো৷ আর কোথা ধরে । 
পরিণয় দিনে পরি বসন ভূষণ 

এরাবত স্কৃত যাই দিল দরশন 
ভাসাইয়ে আঁখি নীরে অঙ্গ অবনীর 
অমনি ভবন হতে হলেম বাহির ।” 


“ আইলাম কিছুদূর অভি বেগভরে 
মনে ভয় মৃর্ব পাছে দৌড়াইয়ে ধরে-_ 
যেখানে বাঘের ভয় সন্ধ্যা সেই খানে, 
মাত সুতি শিলা হেরি স্থানে স্থানে, 
অত্বরে উপল-ক্থুলে করি পরিহার 
কালীনদী সনে দেখা হইল আমার 


স্থরধুনী কাব্য। 


তব সহ্চরী বলি দিল পরিচয় 
কাস্তারে আিতে একা পাইয়াছে ভয় । ৮ 


« ছুইজনে একাননে আসি কিছু দুর 
শুনিলাম কুমগ্ুর বামাকণ্ঠ সুর 
দীড়াও দীড়াও বলি আমায় ধরিল 
* থরগনী শ্রিয় লখি* পরিচয় দিল । 
* গৌরীগঞ্জা' নাম তার কণক বরণ 
তরিয়াছে নব অঙ্গে নবীন যৌবন । 
নেপাল হইডে পরে নদী করণালী, 
জানিলাম পরিচয়ে আপনার আলি, 
আপিয়ে করিল মোঁরে জোরে আলিঙ্গন 
বাসনা তোমার সঙ্গে সাগরে গমন । 
“নতীগঙ্গা ? নাম তার সতী উদ্ধারিয়ে 
অপূর্বব কাছিনী সখি শুন মন দিয়ে। 
“করণীলী ? ভীরে ছিল অপুর্ব নগর, 
রাজ দণ্ড ধরে যথা রাজা নটবর 
অবিচাঁর-প্রিয় ভূর্প নাছি ধর্মজ্ঞান 
কঠিন স্বদয় তার ভীষণ মশান ; 
জোরে কাড়িয়ে লয় প্রজার বিতব, 
সভীর সতীত্ব নাশ তোষে মমোভব, 
অনলে দহন করি প্রজার ভবন 
অনায়াসে নাশে ভারে সহ পরিজন | ” 


পঞ্চম সর্গ। ৬১ 


“ এই পাণ্ডের রাজ্যে করিত বসতি 
অন্ুকম্পা-পরিণত “সম্প” গুণবতী-_ 
নবীন যৌবন ফুল পরিমলময় 
শোভিয়াছে ললনার অঙ্গ সমুদয় 
নিবিড় কুঞ্চিত কেশ স্থনীল বরণ» 
দুরেতে নীলান্মুনিথি দেখিতে ফেমন 
উজ্জল ভারকা ছুটি হবলিছে নয়নে? 
হালিছে মধুর হাঁসি সদা চন্দ্রাননে১ 
মুরলী-আরব জিনি রব মনোহর, 
কিশোভা সঙ্গীতে যবে কীপায় অধর। 
গুর্ববতন সেনাপতি পুত্র পুগুরীক, 
বড়ানন সম রূপ স্থুঘোগ্য সৈনিক, 
সম্প্রতি ভাঙ্বার করে হরধিত মনে 
মপিয়াছে সম্পা প্রাণ বিবাহবন্ধনে | ৮ 


« একদা উষায় বনি লম্পা ্থুলোচনা 
উপকূলে একাঁকিনী করে উপাসনা? 
বছিতেছে মন্দমন্দ মলয় পবন, 
করিছে লহরী লীল! শৈবলিনী-বন, 
ছুখিছে বালার্ক-আভা “মম্পা” গণদেশ 
কবিত কাঞ্চন ঘেন রতন নির্দেশ | 
হেনকালে পাপনেত্র রাজ! নটবর 
হেরিয়ে সম্পার শোভা ব্যাকুল আস্তর | 


স্থরুনী কাব্য। 

4 উপাসন! সারি “সম্পা+ মরাল গমনে 
পুত্তরীকে নিরখিতে পশিল ভবনে” 
অমনি মুচকি মুখ পুগরীক হাসে, 
স্সেহ্গর্ড স্ববচন পরীহাসে ভানে_ 
হৃদয় মবণাল মম শূন্য করি প্রিয়ে 
জলে ছিলে এতক্ষণ কেমনে ফুটিয়ে ? 
জাননা কি “ম্পা” তুমি আমার জীবন, 
দিবনে আধার হেরি বিনা দরশন। 
কি শৌভা ধরেছ সম্পা উপাসনা করি, 
শুভ্র পডুরার মালা কুস্তল উপরি ? 
সুষমা উপমা নাই তরু ইচ্ছা বলি_ 
কাদ্বিনী মাঝে যেন ভালে বকাঁবলী £ 
তা নয় তা নয় “সম্পা” বলি এই বার 
জলধি-অনিত-জলে নিত-পৌতহার ; 
হলনা হলনা প্রিয়ে পুনর্ব্বার বলি 
অমানিশি অঙ্গে যেন নক্ষত্র মগ্লী $ 
এইবার আদরিণি! উপমার লার 
হৃধিকেশ কোলে যেন বাণীর বিহার $ 
এতেও উঠেনা মন কি করি উপায় 
হর-কর-শাখা! যেন কাঁলীকা'র গায় ; 
এবার বলিৰ ঠিক পরিহরি ভুল 
সম্পার কুস্তলে যেন ধুতুরার ফুন। 
হাঁসি হানি কাছে আমি সম্পা বলে বেস 
আজ হতে হয়ে গেল তুলনার শেষ । 


পঞ্চম সর্গ । 


পরিহর পরীহাস ধরি ছুটি পায়, 

কোথা পাঁব ভাল কেশ কেনা! নাহি যায়। 
পতি হাত ধরি সতী নিকটে বসিল» 
পুগ্তরীক মুখ সম্পা গণ্ড পরশিল। 
কিছুকাল কাটাইয়া কথোপকথনে, 
পুগুরীক চলে গেল সৈন্য নিকেতনে ।৮ 


« নিরমল মনে « সম্পা? বমি একাকিনী 
উপনীত আসি তথা রাজার কুষ্নী_ 
বলে মা “ শুন সম্পা মম নিবেদন, 
উদয় হয়েছে শব সুখের তপন, 
শুতক্ষণে ছেরি তব অপরূপ রূপঃ 
নিতাস্ত হয়েছে ক্ষিপ্ত নটবর ভূপ, 
তোমায় বারতা দিতে পাঠালে আমায়, 
বহুমুল্য উপহার দিয়েছে তোমায়, 
ন-নর মতির মালা হীরক বলয়, 
রতন রচিত শিঁতি শত সুর্য্যোদয়, 
রাজার বিপুল কৌষে আছে বত ধন, 
সম়ুদায় তব হাতে করিবে অর্পণ, 
গোপনে বাজার সনে করিয়ে বিলাস, 
ভূপতি-ভুপতি ছয়ে রবে বারমীন, 
সতত মানিবে ভুপ তব অনুমতি, 
পলকেতে পুগুরীক হবে সেনাপতি । 


৬৪ 


সুরগুনী কাব্য। 


কথন্‌ যাইবে “ সম্পা? বলন। আমায় 
শুভ সমাচার দিয়ে বাচাব রাজায়। 

এ বারতা বিধুমুখি! কেছ না জানিবে, 
মম সনে কুঞ্জবনে গৌপনে যাইবে, 
অথবা তোমার যদি অনুমতি হয়ঃ 
আসিবে ভূপতি-ভূত্য তোমার আলয়-_ 
অমত করিলে “ সম্পা” নাহিক নিস্তার, 
সহসা সবংশে লবে হবে ছার খার।” 
মর্মভেদি বাক্য শুনি “সম্পা? ক্রোধে জ্বলে 
উত্মল নয়নে বেগে বারি বিন্দু গলে, 
ইন্দীবরে তোরে ঝরে যেমন নীছারঃ 
বরিষণ করে কিন্ব! হীরা মুক্তীহার। 
সরোবে বলিল “সম্পা” “ওরে নিশীচরি! 
কামিনী কুলের কালী কিরাত কি্করি ? 
জান নাঁকি পাতকিনি ! আছে সর্ব্বোপরঃ 
রাজার উপর রাজ! মহা মহেশ্বর, 

পরম দয়ালু পিতা হুর্বালের বল, 
ছুরাত্মা দৌরাত্য্যে তার জ্বলে ক্রোধানল ? 
তাবনাক একবার নে ভুপের ভয়, 
ভূপবাক্যে কর পাপ যাহা মনে.লয়। 
কি লাহনে এলি মম পবিত্র আলয়ে» 
নিরয়ের কীট যেন নব কিনলয়ে ! 

ছুর দূর কালায়ুখি কালভুজজিণি ! 
কুলের কামিনী-কুল-কলঙ্ক-কারিণি! 


পঞ্চম সর্গ। 


ভাবিয়াছ পাপিয়সি প্রমদার কুল 
কাটিয়াছে একেবারে সতীত্বের মুল, 
পলকে তুলিবে পেয়ে হীরক বলয়, 
করিবে রাজত্ব সনে ধর্ম বিনিময় ! 
রাজার বড়াই তুই করিস্‌ পামরি, 
আমি যে পতির সুখে রাঁজরাজেশ্বরী | 
প্রণয় পয়োধি মম পতি পুণ্ুরীকঃ 
হেমকাস্তিঃ বীর-কেু? সুশীল, রসিক $ 
দেবতা-হুল্লভি পতি আঁদরে লেবিত» 
সহজ সহজ রাজা পদে বিরাজিত | 
এন না আমার কাছে অপদার্থ মণি 
পতিতক্তি সতী অঙ্জে কমল! আপনি । 
বার হরে বারযোষা বলি বার বার, 
কলুষিত হইতেছে তবন আমার । 
ভাল উপদেশে যদি যায় তোর মন, 
ললনা ছলনা! রতি দিগে বিসর্জন 
অন্ভাপানলে মন করি নিরমল 
আচরণ কর ধর্ঘ আ্তের সম্বল । 
রাজারে বলিয়ে যাস পাবে প্রতি ফল, 
সভীর নিশ্বীসে রাজ্য যাবে রসাতল |” ”% 


« রাগত বেজির মত গরজি গভীর, 
ফুলাইয়ে কলেবর নত করি শির, 
৯ 


সুরধূনী কাব্য | 


ভূপতি কুষ্ট্রনী চলি গেল রোধভরে+ 
নিবেদিল বিবরণ রাজা নটবরে | 
অশুভ স্বাদ শুনি সম্তলীর মুখে 
নিরাশে পাগল রাজা রাখে মনৌহ্খে | 
সম্বরি শহ্বর-অরি-পাঁবক-ভীবণ 
আশ্বীস স্বর করি যত্তে বরিষণঃ 
বলিল দৃতীর প্রতি “যাঁও পুনরায় 
পুণ্তরীকে বল গিয়ে যম অভিপ্রীয়+ 
সহজ সুবর্ণ সুদ্রী করিলাম দান? 

আজ হুতে সে হুইল সচীৰ প্রধান। 
বোধ হয় পুণতরীক দিলে অনুমতি 
অবিলম্বে পাঘ আমি সম্পা রূপবতী, 
যেমন সেদিন লাধু সদাগর প্রিয়া 
পাতির আজ্ঞায় আনি জুড়াইল হিয়া ।» 
“এ নহে? বন্ধকী “ কহে তেমন দল্পতী 
কি করি প্রভুর আজ্ঞা যাই আগুগতি ?1৮ 


« নষ্ঈমতি নটবর নষ ব্যবহার 
শুনিয়ে মনের হ্ুখে বদনে সম্পারঃ 
পরিতাপে পুণুরীক করিল প্রেরণ 
পদ ত্যাগ পত্র ত্বরা সৈন্য নিকেতন। 
সম্পার লোচন বারি মুছিয়ে চুম্বনে 
করিল সান্ডুনা কত মণ্ুর বচনে। 


পঞ্চম সর্গ। চি 


তার পরে সরোবরে সেবিয়ে লমীর 
ভাবিতে লাগিল বনি পুণুরীক বীর__ 
€হা জননি মাতৃ ভুমি কি দশা তোমার 
ছেরি মা নয়নে তব নিরাশ আপার, 
অবিচার অত্যাচার বরাহ জয্ুকঃ 
অবিরত বিদারিত করে তৰ বুকঃ 
অসহা হিতে আঁর পারনা জননি, 
কত মতে নিপতিত অধিপ-অশনি। 
কাঙ্গাল করেছে বিধি উপায় বিহীন 
মরমে মরিয়ে মাতা আছি নিশি দিন-- 
গরীয়সি মাতৃভূমি স্বর রোদন, 
আঁহবে পাষণ্ড ভূপে করিব নিধন'__ 
এমন সময় তথা ভূপাঁল প্রেরিত 
জঘন্য-জীবন দূতী আমি উপনীত, 
সাহসে করিয়ে তর দিল পরিচয়, 

“ নটবর * নরপতি-আজ্ঞা সমুদয় । 
আরক্ত লোচনে বীর দূতী পানে চায় 
পরাণ উড়িয়ে তার কোথায় পালায়, 
কুলটা-কুস্তল করে জড়াইয়া ধরে, 

বলে “ তোরে থেঁতো৷ করি আছাড়ি পাথরে 
পাঠাই যমের বাড়ী এক পদাধাতে” 
সহসা ভাবিয়ে বলে “কি পৌরুষ তাতে, 
বামা হত্যা মালুষিক গ্ণনীয় নয়, 
যদিও হৃদয় তার হয় বিষময়ঃ 


রনী কাব্য | 


ছাড়িয়ে দিলাম তোরে শাস্ত্র অন্থুসারে 
ব্লাখিলাম পদাধাত বধিতে রাজার? |” 


“রাজার সদনে দূতী আলিয়ে স্বরে, 
বলিল ব্ৃতাস্ত লব কীদিয়ে কাতরে । 
কারা নিবারণ তাঁর করিয়ে টাকায় 
«নটর? কুটনীরে করিল বিদায় । 
ভাবিয়া তাবিয়া পরে করিলেন স্থির 
“ মশানে লুটালো দেখি পুগুরীক শির, 
রাজার বিত্রোী হুউ হয়েছে প্রমাণ, 
কার সাধ্য রক্ষা করে বিদ্রোহীর প্রাণ 
বিনাশ করিলে ভারে কিন্তু সেনা দল, 
পরিভাপে জ্বালাইবে সমর অনল, 
গুর্বতন সেনাপতি প্রাতঃস্মরণীয় 
তার চেয়ে পুতরীক বীর বরণীয়, 
আমিও তাহারে তাল বাসি চিরকাল 
না দিয়ে  লম্পারে * মোরে বাঁড়ালে জঞ্জাল 
পুগ্ডরীকে প্রাণে মারা মানি অবিছ্িত, 
কেড়ে নিল বাড়ী তার সর্বস্ব সিত। 
সর্বস্বত্ত পুগুরীক পড়িয়ে শঙ্কটে 
বিরচিল পর্ণশীঁলা “ করণালী + তটে, 
ভিকারির বেশে তখা “ সম্পা ? ভার্য্যা সনে, 
করিতে লাঁশিল বাঁল হরধিত মনে ।”” 


পঞ্চম সর্ম। 


“ বিলাপ যখন পায় আলিতে সময়, 
বিবিধ বিলাপ হয় একত্রে উদয়। 
যাতনা যখন মনে ধরে নাক আর+ 
সহসা প্রভাব তার শরীরে প্রচার চ 
পরিভাপে পরিপুর্ণ পুগুরীক বীর, 
আবার বিকাঁর তায় করিল অধীর-- 
পিপাসায় প্রীণ যায় বলে জল জল» 
নাকে মুখে চকে বহে ভ্বলত্ত অনল, 
মাথার বেদনে মাথা ছিড়ে পড়ে যার, 
উঠে উক্কি উপাড়িয়ে নাড়ী সম়ুদায়+ 
হাপাইয়ে বলে « আর চেষ্টা অকারণ» 
মরণ ব্যতীত ব্যাধি হবে না বারণ ? 
কাছে বলি বলে “ সম্পা” ভাসি আঁখি জলে, 
“বালাই বালাই নাথ ও কথা কি বলে, 
আছে দাসী দিবা নিশি' তোমার সেবায়, 
কি করিব বল নাথ কি দিব তৌমায় ; 
এমন বিপদ বিধি লিখিল ললাটে, 
নাথের যাতনা দেখে হুখে বুক ফাটে । 
এখনি যাইবে আ্বালা হয়ে থাক স্থির, 
শুনিবেন দয়াময় ব্তব ছুঃখিনীর | 
পুণ্তরীকে অচেতন করি দূরশান, 
কোলে তুলে নিল “ লম্পা করিয়ে যতন, 
স্ুবানিত ছিমজ্ল ধরিল বদনে, 
যুছে নিল ওষ্ঠাধর আপন বসনে, 


স্রুনী কাব্য । 


সঞ্চালন করি নব নলিনীর দাম, 

যতনে বাঁতান বালা দিল অবিরাম । 
শবাকার পুুরীক সুস্থির নয়ন, 
শোকাকুল! সম্পানতী নিরাশে মগন |" 


« ছেনকালে সেনীপতি সন্্যানীর বেশে 
উপনীত আদি তথা সম্পাঁর উদ্দেশে । 
সন্সেহে নিকটে বসি বলে বীরবর, 
কি ভাবনা মা! তোমার স্বরাজ্য ভিতর, 
রাজায় বিনাশ করি যত সেনাগণ, 
পুগ্তরীকে সিংহাসনে করিবে স্থাপন । 
রাজ কবিরাঁজ মাতা আসিবে এখনি, 
অবিলম্বে তাল হবে ভাবি নরমণি। 
কিছু দিন কষে বাছা কর দিনকষয়, 
প্রজা পরাক্রমে রাজা হবে পরাজয়, 
পৃজ্য প্রজাপতি যদি পাপমতি হয়ঃ 
গ্রভুত্ব তাহার বল কত দিন রয় ! 
গৌপনে এসেছি আমি গোঁপনে প্রস্থান? 
হিতে বিপরীত হবে পাইলে সন্ধান । 

*এত বলি মেনাপতি করিল গমন, 
কাঁদিতে লাগিল “ লম্পা ? ব্যাকুলিত মন ।” 


4 নষ্উমতি নটবর ক্ষকাঁল পরে, 
পাঠাইল কুষ্রনীরে পুুরীক ঘরে 


পঞ্চম সর্গ। ৭১ 


আইল তাহার লনে ও! দশজন, 
উড়িল সম্পার প্রাণ শুকালো। বদন। 
সতেজে সত্তলী বলে “ শুন মম বাঁণী, 
অকারণ ক ত্যজি হও রাজরাণী, 
কেন কাঙ্জীলিনী হও থাকিতে উপায়” 
এখনো সম্মত হুলে থাকিবে বজার, 
রবেনা সুখের লীমা বাড়িবে লম্মান? 
কেনা দাস হবে রাজা তব সন্মিধান। 
না শুনে আমার কথা গিয়েছ গোলায়, 
শুয়েছে সাধের স্বামী শমন শহ্যায়। 
এইবার অবহেলা করিলে বচন, 
গলাটিপে লয়ে যাঁবে গুণ দশজন ? 1” 


« কাতরে কীদিয়ে সম্পা বলে যৃছৃম্বরে 
« নাহি কি দয়ার লেশ তোমার অন্তরে ? 
মৃতপ্রায় স্বামী মম কোলেতে আমার, 
দেখিতেছি দশদিক্‌ আঁমি অন্ধকার, 
হেরিলে আমার মুখ এেমন সময় 
ন্মেহরসে গলে কাল সাপিনী হৃদয়, 
কেমনে কামিনী হয়ে তুমি হেন কালে 
আমায় বাধিতে চাও মহা পাঁপ জালে ? 
যাও বাছা ত্বালাতন করনাকো আরঃ 
প্রাণ দিয়ে বাঁচাইৰ লতীত্ব আমার 1৮ 


তুরঞুনী কাব্য । 


4 রাজার আদেশ মত কুষ্্রনী তখন 
অম্পাপুগ্ুরীকে ধরি সহ গুণ্ডাঁগণ, 
লয়ে গেল বেগ ভরে বিহার আলঙ় 
সতত সতীত্ব যথা বিনাশিত হুয়। 
বাধিনী হরিণী হরে আনিলে মেমনঃ 
আনন্দে বাঘের নাচে অপক্কষ্ট মন, 
ছুউ সম্তলীর হাতে হেরে জম্পীসতী, 
নফ নটবর মতি নাচিল তেমতি। 
পাঠাইয়ে পুগুরীকে বিজন কারায়, 
রেখে দিল কেলী গৃহে যুক্ছতা সম্পায়।” 


«দিবা অবলানে সম্পা পাইয়ে চেতনঃ 
হা নাথ! বলিয়ে কত করিল রোদন। 
বিরাজিত করনালী কেলি গৃহ তলে, 
ভাবিলেন ডুবে মরি সেই নদী জলে। 
ছেনকালে নটবর রাজা ছুরাচার 
আইল তথায় হাতে হীরকের হার । 
বিহার ভবনে ভূপ+ সম্পা হতজ্ঞান, 
সীতা যথা হতমতি রক্ষ সন্নিধান $ 
পাপাত্মার মুখ গাছে হয় দরশন, 
ছুই হাতে টাকে বালা বদন নয়ন। 
আতঙ্গে অবলা কীপি কাদিল কাতরে 
ভূজবলি দিয়ে বারি অবিরত বরে । 


পঞ্চম সর্। ৭৩ 


যুছমতি নটবর দয় পাষাণ, 

নররূপ নিশীচর নষটভা নিধান, 

কাছে আলি বলে ধনি আমি কেনা দাস, 
তোমার সেবায় প্রিক্বে রব বারমাল। 
নিবারণ কর কানা ত্যজ অভিমান, 

ধন জন মন প্রাণ করিলাম দান, 
তোমায় নজোর দিব বাসনা আমার, 
আনিক়াছি তাই প্রিয়ে হীরকের হার। 
এত বলি ব্যস্ত হয়ে নষ্ট নটবর, 

নম্পার গলায় মালা দিতে অগ্রসর 
কুলবালা গৌঁয়ারের হেরি ব্যবহার, 
চমকিয়া। সকাঁতরে করিল চীৎকার-__ 

« কোথা পতি পুগ্ডরীক প্রাণেশ আমার 
নীচাত্বা নরেশ করে সতীত্ব মংহার?।” 


“ ছেনকালে সেনাপতি আমি বেগ ভরে 

পায়ে ধরি পাপরৃত্তি নিবারণ করে । 

বলিল * জঘন্য কাঁজ কর না৷ রাজন, 

হস সেনার হস্তে হইবে নিধন । 

পুগ্ডতরীক অপমানে যত সেনাগণ, 

হাহাকার রব করি করিছে রোদন 
পুণতরীকে যদি ফিরে না দেহ সম্পায়, 
রাজ্যেতে সমরানল জুলিবে ত্বরায়”। 


১০ 


খ্৪ 


সথয়গ্ুনী কাব্য । 


সেনাপতি সনে ভূপ গেল নিকেতন 
ছলে বলে সেনাঁদলে করিল শাসন” ।” 


“ পর দিন কেলী গৃহে সম্পা একাকিনী 
কণক পিঞ্জরে যেন ক্ষিপ্ত বিহঙ্জিনী ! 
কোথায় প্রাণের পতি আল্ুছন কেমন, 
ভাবিতেছে অবিরত অবলার মন। 
চিন্তা অনশনে শীর্ণদেহ কশৌদরী 
বুজে না চক্ষের পাঁতা দিবা বিভাবরী £ 
ব্যারুলা অবলা বালা বাতায়নে খিয়ে+ 
করণালী প্রতি বলে কীদিয়ে কীদিয়ে-_ 
তব তটে সতী মরে দেখ গো জননি, 
পতিরত্ব* রমণীর হৃদয়ের মণি 
হরিয়াছে নরপতি শুন্য করি ঘর, 
আর কি দেখিতে পাব মুখ মনোহর ? 
পাষগড পাষাণ মন কালকুট কপ 
অনাথিনী ধর্ম নাশে হয়েছে লোলুপ । 
এই বেলা অবলায় জলে দেহ স্থান, 
নতুবা নীচাঁত্বা আনি বিনাশিবে প্রাণ *1” 


« এমন সময়েঃতথা ভূপতি অধম» 
উদয় হইল যেন কালাস্তক যম, 
সম্পার নিকটে আদি বলে শুন প্রিয়ে+ 
পাগল হয়েছি আমি তোমার লাগিয়ে 


পঞ্চম নর্থ । ৭৫ 


অনুমতি পুগুরীক দিয়াছে তোমায়” 
কুপা করি নিজ দানে রাখ রাঙ্গা পায়। 
যদ্দি অভিমান তরে কর অপমান, 
আত্মহত্যা হব আমি-তব বিদ্যমান। 
বলিতে বলিতে মুঢ় হয়ে অগ্রসর, 
পরশিতে যায় সম্পা পবিত্র অধর» 
সিহরি অমনি সম্প1 ঢাকিয়ে নয়ন, 
সকাতরে-উচ্গৈঃ্বরে ফরিল রোদন-_ 
« কোথা পতি পুণ্তরীক প্রাণেশ আমার, 
“নীচাত্বা নরেশ করে সতীত্ব সংহার |” 
লহুসা তখনি এক বৃশ্চিক ভীষণ, 

ভূপ মুখে পড়ি করে রসনা দংশন, 
ছট ফট করে রাজা বিষের জ্বালায়, 
পালাইয়ে গেল ত্বরা ছাড়িয়ে সম্পায় ,” 


“ পরদিন পাঁপমভি মছা। ক্রোধভরে? 
নিফ্ষোষিত তরবারি জোরে ধরি করেঃ 
আইল সম্পার কাছে যেন ভয়ঙ্কর 
মূর্তিমান জীব-ধংস অন্তক-কিস্কর+ 
বলিল পরুষ বাক্যে * শুন রে পামরি 
“হয় হত হবে আজ নয় রাজ্যেশ্বরী। 
“রাজোশ্বরে অবহেলা এত অহঙ্কার, 
«আমি যদি মারি রক্ষা করে সাধ্য কার, 


স্ুরধূনী কাব্য । 


« এখন বচন রাখ তোল চন্দ্রানন, 

“ নতুবা ক্কপাণাঘাতে করিব নিধন ।” 
পতিপরায়ণা নতী মতি নিরমল, 
একমাত্র অবনীতে সতীত্ব সম্বল» 
ধর্ম পালনেতে মন রত অবিরাম, 
তরবারি ভার কাছে তামরস দাম $ 
লে কি সতীর মন দেখাইলে ভয়» 
নড়ে কি অশনি পাতে উচ্চ হিমালয় ? 
নিরবে রহিল সম্পা মনেতে ভাবিয়ে» 
করিলাম ধর্মরক্ষা তুচ্ছ প্রাণ দিয়ে ।” 


“ নিক্ষল হইল দেখি ভয় প্রদর্শন, 
ক্রোধতরে ভূপতির আরক্ত লোচনঃ 
বাম করে বামাঙ্জিনী ধরি কেশপাশ 
উঠাইল তরবারি করিতে বিনাশ । 
বলিল এখন যদি রাখ মোর মান, 
চরণে রাখিব শির ফেলিয়ে কুপাণ। 
অনাখিনী অবলার আকুল অস্তর, 
উচ্গৈঃস্বরে ডাকে নাথে নিতান্ত কাতর-_ 
“ কোথা পতি পুগুরীক প্রাণেশ আমার 
“নীচাত্বা নরেশ করে সতীত্‌ নংহার ।” 
করনালী অকল্মাঁৎ বেগে উথলিয়া, 
লয়ে গেল কেলীগৃহ তোতে ভাঁসাইয়া, 


পঞ্চম সর্গ। খৰ 


মরিল হুরাত্মা। ভূপ সুভীর নীরে, 
ভানিভে ভাঁলিতে সম্পা উতরিল ভীরে, 
তপোবনে খবিখণ পাইল সম্পায়, 
পিতৃজ্সেহে স্থযতনে বীচাইল ভায়।” 


« মরিল হ্রাত্মা ভূপ গেল অত্যাচার, 
ধন ধর্ম মান নট হবে নাকো আটার । 
মন্ত্র, নৈন্য, সেনাপতি, প্রজা এক মনে 
পুগুরীকে বসাইল রাজনিংহাঁলনে। 
আনন্দে ভরিল দেশ গেল অবনভি 
এ্রজার মনের মত হয়েছে ভূপতি। 
সম্পার সম্বাদ শুনি তপোধন মুখে 
আনি তারে রাঁজরাণী করে রাজা সুখে । 
করণালী সম্পাঁনতী করিল উদ্ধীর 
সেই হেতু সভীগন্গা এক নাম তার ।” 


'মিলিল লরযূ সই আদি অফোধ্যায়, 
উভয়ে অপুর্ব প্রেম ভিন্ন নহে কায়, 
এক ধ্যান এক জ্ঞান অভিন্ন জীবন, 
এক ভাবে এক পথে সতত গমন । 
প্রণয়ের পরাকান্ঠা মানিবে সকলে, 
লয়েছি সরু নাম স্েছরসে গলে ।” 


যষ্ঠ সর্থ। 


ছাপরায় ঘর্ঘরায় করি আলিঙ্গন” 
নখর অক্ষর গ্দা করে দরশন 
শৌতমের তপোবন পবিত্র আলয়, 
তর্ক সহকারে যথা ন্যায়ের উদয় । 
এই খানে খধি-পত়ী অহুল্যা সুন্দরী 
পুরম্দর ছাত্র সনে গুপ্ত প্রেম করি 
জলাঞ্জলি দিয়েছিল সতীত্ব রতনে» 
কোপাগ্নি অ্বলিল তাঁয় তপোধন মনে । 
শীপ দিয়ে কুলটায় করিল পাষাণ 
অচেতন কলেবর, অধাড়, অজ্ঞান । 
পরিণয় আশে রাম যবে মিথিলায় 
বিশ্বামিত্র ঝষি সনে এই পথে যায়, 
পরশিল পদ তার পদ বিচারণে 
শৈলময়ী অহল্যায় শপ বিমোচনে, 
অমনি উদ্ধার বালা শৈল হতে হয়, 
অন্থভাপে নিরমল পবিত্র হৃদয় 


তথা হতে চলে গঙ্া হেলিতে হুলিতে 
কিছুদূর দানাপুর থাকিতে থাকিতে» 


বষ্ঠ সর্গ। ৭৯ 


মহাবেগে সোন নদ ভয়ঙ্কর কায় 
এণমিয়ে নত শিরে ভেটিল গঞ্জায়। 
নোণেরে সম্ভাধি গঙ্গা বলৈ “ বাঁছা ধন 
কোথা হতে আগমন বল বিবরণ» 

কি দেখে আইলে পথে যাইবে কোথার, 
কেন বা হয়েছে তব রক্তবর্ণ কায়।” 
গঙ্গার আজ্ঞায় দোন প্রযুলপ হৃদয় 
ধীরে ধীরে সমুদয় দিল পরিচয়। 


“ অপূর্বব শোভিত বি্ধ্য গিরি মহাভাগঃ 
যে করে ভাঁরতভুমি দ্বিভাখে বিভাগ, 
অনস্ত্যের আগমন প্রতীক্ষা করিয়ে» 
চিরদিন আছে হুঃখে ভুমে প্রণমিয়ে 3 
এলনা অণস্ত্য ফিরে বিষাদিত মন+ 
বেদনায় ভূধরের ঝরিল নয়ন। 
সেই নয়নের জলে জনম আমার । 
জনরবে পাইলাম তব সমাচার, 
আসিয়া অগান্ত্যের করিতে সন্ধান, 
তব সনে যাব ইচ্ছা সিন্ধু সন্নিধান।” 


« বিরাজিত জরাসন্ধ হর্শ্য মম তটে» 
একাদশী দিনে রাজা পড়িল সঙ্কটে ? 
তীমার্জুন সহ ক্ষণ কৌশল নিদান 
ভিক্ষা চাছিলেন জরাসন্ধ সন্নিধান। 


৮ 


সুরধুনী কাব্য । 


কি ভিক্ষা বাসনা রাজ। জানিতে চাহিল+ 
রণ ভিক্ষা বীরত্রয়ে অমনি যাঁখিল, 
বাক্য অন্থুসারে ভূঙ্ যুদ্ধ দিল দান, 
বূকোদর বীরদত্তে করিল আহ্বান । 
উভয়েতে ঘোররণ কে বাঁচে কে মরে, 
কুটা চিরে ক্কফ ভীমে দেখালে সত্বরে+ 
অমনি জানিল ভীম বধের উপায়, 
সাপটি বিক্রমে ধরে ছুছাতে ছুপায়, 
কীস চেরা মত তারে চিরিয়া ফেলিল, 
রক্তআোভ.নদী অঙ্গে পড়িতে লাগিল । 
জরাসন্ধে করি বধ গেল'বুকোদর+ 
সেই হেতু রক্তবর্ণ মম কলেবর ।৮ 


৭ দাঁড়াইয়ে আছে কুলে রহিতস গড় 
পাথরে গঠিত যেন ভুধর অনড়” 
অরি আক্রমণ বাধা করিতে বিধান 
রামচন্দ্র-হৃত কুশ করিল নির্মাণ ।” 


“ অপূর্ব রেলের সেতু অতি চমৎকার, 
কতদুর অজ তার হয়েছে বিস্তার, 
অগণ্য খিলানে তায় করেছে যোজনা, 
অটল প্রবাহ বেগে, ধন্য গুপপণা ঃ 
ই্টকে রচিত সেতু কিবা সুগঠন, 
মম অঙ্গে কটিবন্ধ হয়েছে শোভন ।” 


যষ্ঠ সর্ম। ৮5 


লৌনেরে লইয়ে লঙ্গে রঙ্গে নগবালা 
উপনীত দানাপ্ুরে যথা নৈন্যশালা। 
সুন্দর বারিকপুঞ্ত ধবল বন্ধণ, 
নবনূর্ব্বাদলে ঢাকা সুদীর্ঘ প্রাঙ্গণ । 
চারি ধারে স্থৃশোভিত বন্্র পরিসর, 
অশ্ব সেনা পদাতিক রয়েছে বিস্তর | 
দানাপুরে করে বাঁস কত যে চামার, 
করিতেছে জুতা তাঁরা ছাঁজার হাজার । 


করি দুর সুরষমী নৈন্য নিকেতন, 
পাইলেন পাটনায় পুরী পুরাতন ॥ 
যগধের রাঁজধানী বিখ্যাত ধরায় 
ুরবকালে বিরাজিভ ছিল পাটনায়, 
আখ্যায় “ পাটলীপুক্র ” ধরিত নগর, 
সীমাশৃন্য ছিল রাজ্য অবনী ভিতর । 
আদিরাজা চন্দ্রগুপ্ত তেজে ত্বীষাম্পতি, 
সমকক্ষ কোথা তার ছিলনা ভূপতি। 
মগধের আধিপত্য শাসন ভীষণ 
অবিবাদে দেশে দেশে করে বিচারণঃ 
তক্ষশিলা হতে চড়ি তেজতুরজমে 
উপনীত হয়েছিল সাগর সঙ্গমে । 
পাটনার কলেবর দীর্ঘ অতিশয়, 
এ্রন্থে কিন্ত অর্ধক্রোশ হয় কি না হয়। 

১১ 


৮২ 


হরগুনী কাঁব্য। 


বিস্তারিত নদীভীরে শোভা! মনোহর, 
হ্যমালা লু ঘাট তটের উপর 


একায়ত্ত অহীফেণ জন্মে এই ক্ছলেঃ 

উৎকট রোগের শাস্তি করে গুণ বলে, 
একাণ্ড গদাম ভরে রাখিয়াছে তায়, 
কত যে প্রহরী তথা গ্রণা নাহি যায়। 
মোরা কর কারখানা হাজার হাঁজার? 
একায়ত্ ছিল ই পূর্বেরেতে রাজার, 

যার কাজে রায় রাম সুন্দর ধীমান, 

লভিল বিপুল নিধি সুখ্যাতি সম্মান । 


শত শত নদাগর বেচা কেনা করে 2 
লবণ মসিনা। ছোলা ধরে ন! নগরে । 
সোনার বরণ জিনি সুপ জনীর, 
বিরাজিত যবপুঞ্জ হয়ে ন্তুপাকার । 
মনোহর সহকার অতি নাবি ফল, 
দাড়িম্ব অস্বল যু রসে টলমল, 
বড় বড় পাটনাই কুল সুমকুর, 
পীষ্য পৃরিত পীত পেয়ারা প্রচুর । 


পাটনার গোলঘর তি চমৎকার 
পরিপাটা সুগহন শৈলের আকার, 


ষষ্ঠ নর্গ। 


বিপুল পরিধি ুত উচ্চ অতিশয় 
উপরে উঠিতে অঙ্গে সোপান দবিতয়। 
তুরজে স্ুরজে চড়ি জন্ধ বাহাঁছুর 
অপাক্ে উঠিত তায়, শীক্ষা কত দূর! 
গৌলঘর মধ্যে কথা কহিবে যেমনি, 
দশবার প্রতিষ্ণনি হইবে অমনি । 


পরিহরি পাটনায় পতিত পাবনী 
উপনীত আসি বাঁড়ে বাণিজ্যের খনি ॥ 
অগণন ফুলবন শোতে এই স্থলে, 
ফুটেছে চামেলি বেল! পোরা পরিমলে, 
স্থগন্ধি ফুলেল তেল শীতলতা ময় 
ভিলে ফুলে পরিণয়ে হয় উপজয়। 


ছাড়ি বাড় চলিলেন অচল হৃহ্নিতা 
মুঙ্গের নগরে আসি ক্রমে উপনীতা । 
বিরাজিত এই স্থানে ছুর্ম পুরাতন, 
অতি দীর্ঘ কলেবর সুন্দর গঠন? 
ইক প্রন্তরে রচা প্রকাণ্ড প্রাচীর, 
অভেদ্য ভূধর অঙ্গ, অতি উচ্চ শির, 
ভিন দিগে সুগভীর পরিখা খোদিত, 
চতুর্থে জান্কবী নিজে পরিখা শোভিত, 
শিলা বিমণ্ডিত শক্ত দ্বার চতুষটয়, 
কত কাল গত তরু অভঙ্গ অক্ষয় । 


্রধূনী কাব্য | 


গুর্ববকাঁলে জরাসন্ধ ভুপতি মহান 
সুকৌশলে এই কেল্লা করে বিমির্ঘাগ। 
মিরকাসিমের হস্তে হয় পরিষ্কার, 
নবাব করিত হেথা রাজদরবার । 


রাজা রাজবল্লভেরে ধরি বন্দিভাঁবে+ 
রেখেছিল এই হুর্গে হুরস্ত নবাবে, 
করি দান প্রাঁণদগু-অন্জ্ঞা ভীষণ, 
জিজ্ঞানিল “ কি মরণে মরিবে রাঁজন ?” 
অভয়ে বলিল ভূপ অতি ভক্তি তরে 
« ভূবাইয়ে দেছ মোরে জাহৃবী উদরে 1” 
নবাব দিলেন সায় বাঞ্চিম্ত মরণে, 
সমবেত কত লোক সৃত্যু দরশনে। 
কেল্লার উপরে আনি ভূপে বসাইল, 
প্রকাণ্ড পাষাণ খণ্ড গলেতে বান্ধিল+ 
তার পরে নৃপৰরে ধরি ধীরে ধীরে 
নিক্ষেপিল সুরধুনী নিরমল নীরে, 
জয়রাম বলি রায় অনাতঙ্গ মনে, 
পড়িল প্রচণ্ড বেগে পবিত্র জীবনে, 
জীবন নিধন হলো জাঙ্ৃবীর গলে 
ধন্য পুণ্যবান্‌ বলি কীদিল সকলে । 


নবাব বিদ্রোহী বলি জ্বলি ক্রোধানলে 
বন্দিভাবে এই দুর্গে অতীব বিরলে, 


ষষ্ঠ সর্ম। ৮৫ 


রেখেছিল ক্ৃষ্চন্দ্র রায় গুণাকরে, 
সহপুত্র শিবচন্দ্র নিতীস্ত কাতরে» 
অনশন, জীর্ণবস্ত শীর্ণ কলেবর 
নাপিত অভাবে দাঁড়ি বাঁড়িল বিস্তর ৷ 
নিষ্ঠুর নবাব হাতে নাহি পরিত্রাণ 
পরিশেষে প্রীণদণ্ড করিল বিধান । 
যশানে লইতে দূত আইল তথায়, 
ধরিতে পারে না রাঁজা বসেছে পূজায়, 
তদগদ চিত্তে ভূপ পৃজিছে শঙ্করেঃ 
আরাধনা অন্তে যাবে অস্তকের ঘরে__ 
এমত সময় শব্দ করি ভয়ঙ্কর 

আইল ইংরাজ সেনা আর কারে ডর, 
মারিল মুসলমানে সম্মুখ সমরে, 
উদ্ধারিল পিভাপুভ্রে অতি সমাঁদরে | 
হয়ে ছিল ভুপতির ছুর্গে যে আকার, 
কৃষ্ণনগরেতে আছে আলেখ্য তাহার । 


শিলা বিনির্ষ্িত বাপি সীতাকুণ্ড নাম? 
উৎস উঞ্কোদক পুর্ণ শোভা অভিরাম, 
বাপিতল ছতে শ্বেত বিষ শত শতঃ 
ক্ষটিকের মাল! খীখি উঠে অবিরত, 
সলিল উপরে উঠি বিশ্ব তঙ্গ হয়, 
তাহাতে গন্ধক যুক্ত ধুমের উদয়। 


৮৬ 


স্থরগুনী কাব্য । 


স্থপবিত্র সীতাকুণ্ড অতি স্বচ্ছ বারি+ 
উপল তগ্চল তলে গণে লতে পারি। 
সুতার স্থুমিউ বারি পানে তৃপ্ত প্রাণ 
লেমোঁনেড সোডা তায় হতেছে নির্মাণ । 
বাপি অতিরিক্ত তোয় ত্যক্ত মুক্ত দ্বারে 
বহিতেছে অবিরল নিরমল ধারে? 
অদূরে সন্ভুত তায় দীর্ঘ জলাশয়, 
বিরাজে রাজীব রাজি কুম্দ কুবলয়। 


যুঙ্গের নগরে শৌভে যোঁড়শ বাজার 
কত রূপে করিতেছে বাণিজ্য বিহার । 
আবলগুল কাষ্ঠে গঠা দ্রব্য মনোহ্র» 
হাতির দীতের কাঁধ্য তাহার উপর, 
লেখনী-আাধার, কৌটা, বাক, আলমারি, 
সুমার্জিত কালরূপ শোভে সারি সারি। 
গমের গাছেতে গড়া ৰাপি ফুলাধার 
বেনায় রচিত পাখা অতি চমৎকার । 
এমন বন্দুক গঠে কামারে হেখায়, 
কামান গঠিতে পারে শিক্ষা যদি পায়। 


ুজের ছাড়িয়ে গঙ্গা করিল গমন 
ভাগলপুরেতে আমি দিল দরশন। 
সুদীর্ঘ নগর ইটি বিস্তারিত তীরে 
বিপুল বাজার পলি শৌভিছে শরীরে । 


বষ্ঠ নর্গ। ৮৭ 


স্পাই নগর অতি রমণীয় স্থান 
ষথায় বেহুলা সতী পতি-গত গ্রাণ+ 
মনস! দেবীর স্বেষে লোহার বাসরে, 
হারাইল প্রাণপতি অতীব কাতরে। 
শব সনে চড়ি সতী কদলী-তেলায়, 
সতীত্বে নির্ভর করি ভালিল গঙ্গায়, 
দেবকন্যাগ্রণ সনে করিয়ে প্রণয় 
কাচাইল পতিরত্ু আনন্দ হৃদয়, 
মনসাকাণীর মান টুটিল অমনি, 
ধন্য রে বেহুলা সতী রমণীর মণি। 
অদ্যাপি আীবণ মাসে চম্পাই নগরে 
পুর্ণিমায় মেলা হয় বেহুলার তরে। 


পুর্বকালে এই স্থলে করিত বসতি, 
ছেমকান্তি “ বস্থুবস্ত ৮ বিখ্যাত ভুপতি» 
4 চম্পাঁকলি ” ছিল তার নর্তকী হুশীলা, 
শিখিনী লাঞ্ছিত নৃত্যে, সুন্বরে কৌকিলা। 
রাখিতে চম্পার মান রাজা গুপধাম 
গৌরবে রাখিল চণ্পা নগরের নাম। 


বিরাঁজে “ করণ ” গড় হুর্খ পুরাতন 
শীর্ণ করিয়াছে তার কাল পরশন । 
কর্ণ রাজা পুর্ব কালে করিল নির্গাণ, 
ষথায় উধায় নিত্য করিতেন দান 


৬৮ 


সুরধুনী কাব্য। 


ভক্তাধিনী “ মহামায়া ” করুণার বলে» 
এক শত মন স্বর্ণ দরিদ্রের দলে । 
তারপরে এই হুর্গে করিত কমতি, 
পরাক্রমশালী জরাপন্ধ নরপতি। 
মুসলমানেরা পরে করে অধিকার, 
ইতরাজ করিছে তায় এক্ষণে বিহার । 


জরসন্ধ কারাগার অতি ভয়ঙ্কর 
বিরাজিত আছে আজো নগর তিতরঃ 
মাটির ভিতরে কত হয় দরশন, 
ইস্টক রচিত ঘর পুরাণ গঠন । 


বাবর» কুতব, আলি, মিলি তিন জনে, 
নির্শিল নদীর তীরে হ্খ্য সযতনে । 
বিদ্রোহে বিষ যবে হলো সে নাকুল+ 
এই হ্ধ্য হয়েছিল হূর্ম অনুকূল। 


ছাড়িয়ে ভাগলপুর গজা চলে ঘায়, 
কালগ্রাম কেড়ীগোলা অবিলম্বে পায়। 
কেড়াগৌল। সন্নিকটে কুশী নদী আসি, 
ভূধর আজ্ঞায় হল জাহ্রবীর দাসী । 
রাজমহলেতে গঙ্গা হইল উদয়, 
পুরাতন রাজধানী নবাব আলয়, 
সুমি তামাক হেথা সৌরভ সুন্দর, 
আত্তি হর, ন্সিপ্ধকর, আনন্দ আকর। 





অণ্ম সর্গ। 


ছাপঘাটি আসি পরে ভীমের জননী, 
পল্মারে সম্ভাষি করে সুমধুর ধনি__ 
“ শুন পছ্া সহচরি তরঙ্গ রঙ্গিণিঃ 
যাইতে পতির কাছে আমি পাগলিনী, 
এই স্থান হতে পথ জঁদূর সহজ, 

এই পথে নবদ্বীপ বঙ্জকুলধবজ, 
অতএব প্রিয়সখি করিয়াছি স্থির, 
এই পথে যাঁৰ আমি সাগর গভীর» 
সত্য সুন্দর দেশ এ পথে সকল, 
ছেড়ে তাই ঘেতে চাই ছু দল বল। 
বাঙ্গালের দেশ দিয়ে আছে আর পথ, 
নেই পথে যাও তুমি লয়ে আ্বোতরথ, 
লয়ে যাঁও বুনো চর মস্নে বঞ্চক» 
শমন-সদন-বর্্ব আবর্ত অস্তক 
উত্তাল-তরঙ্গ-ভঙ্গ, প্রবাহ প্রলয়, 
হাক্সর কু্তীর ভয়ঙ্কর জন্ত্রচয়।” 


কাতরে কীদিয়ে পদ্মা কহিল বচন__ 


* ছেড়ে দিতে একাকিনী সরে নালো৷ মন, 
১২ 


৯০ 


হরধুনী কাব্য | 


সতত তোমার সনে করিছি বিহার 
কেমনে সহিব এবে বিরহ তোমার+ 
যেতেওতো নাঁছি পারি লয়ে ছুটদলে, 
বড় নিন্দা সত্য দেশে করিবে সকলে__ 
কুলনিবানিনী কুলকমলিনী গণ, 

কিবা কেশ, কিবা বেশ? কেমন বচন, 
বাধাঘাটে করিবেন অতয়েতে স্নান, 
আমি গেলে তাহাদের বড় অপমান, 
কাজে কাজে প্রাণসখি অন্য পথে যাই, 
সময়ে নময়ে ষেন সমাচার পাই ।” 


উন্মাদিনী প্রবাহিনী পদ্ধা চলে গেল, 
বিষ বদনে গঙ্গা জঙ্গীপুরে এল» 
জঙগীপুর গণ্য গঞ্জ বাণিজ্য-ভবন 
নিবসতি সদাগর করে অগণন, 
বিরাজে সন্দির কুলে রেসমের কুটি, 
বিচার করিছে বসে মুন্সেফ্‌, ডেপুটি” 
টোল ঘরে শুল্কদান নাবিক নিকরে, 
করিতেছে দীড় গুণে বিষাদ অন্তরে | 


জঙ্গীপুর করিদূর সুর তরঙ্জিনী, 
জিয়াগঞ্জে উপনীত নগেজ্দ্র নন্দিনী । 
এক পারে জিয়াগঞ্জ শৌভা মনোহর, 
অপরে আজিমগঞ্জ সমান সহর, 


সপ্তম নর্গ। ৯১ 


স্বাহ্ছবী জীবন মাঝে করে টলমল, 
অভয়ে আনন্দে নৃত্য করে মীনদল। 
কেঁয়েদের নিবসতি এএ ছুই নগরে, 
প্রস্তর পরেশনাথ শৌভে ঘরে ঘরে । 
ধনশালী সদাগর কেঁয়েরা সবাই, 
বিদ্যার উন্নতি কিন্তু কিছুমাত্র নাই 
দানশীল লছংমিপৎ কেঁয়ে কুলসার, 
পলাশ বিপিনে যেন পঙ্কজ বিহার। 
বালুচারি চেলি হেথা সঙ্কলন হয় 
খচিত কৌশলে তায় সেনা করী হয়। 


আইল জাহবী পরে মুরশিদাবাদে, 
যথায় পতাকা উড়ে নবাব প্রাসাদে । 
সুশীল, নুধীর, শান্ত, সখী? ধনশালী, 
অভিমান পরিশূন্য মান্য জনাবাঁলি ঃ 
পারিষদ শ্রেষ্ঠতম দৃ্টি নাহি হয়, 
বিভবে বিদ্যায় কৰে হয় পরিচয় ? 
অন্দরে বিহরে তার বেগমের বন, 
হারালে নবাব সব কুলীন ৰামন+ 
আলিপুর জেল জিনি এন্দর দেয়াল 
খোজার পাহারা দ্বারে কাল যেন কাল, 
শেষ দ্বারে অলি করে তামিনী ক জন 
কাল তৈরবীর বেশে রক্ষিছে তোরণ । 


৯২ 


রনী কাব্য | 


সতীত্ব রক্ষার ভেতু সাবধান নানা, 
মনের হুয়ারে কিন্তু নাছি দেয় থানা। 


নবাবের অট্টালিকা দরবার স্থান, 
বড় বড় ঘর তার তোরণ সোপান, 
দেয়ালে আলেখ্য শোতে দেখিতে সুম্দর+ 
নীরবে কছিছে কথা ধন্য চিত্রকর, 
দ্যালশিরি, আলমারি, মেছাগনি মেজ, 
অতুল্য সুমুল্য বাড় শত শত সেজ, 
ফরানি গালিচা পাতা ফুলকাটা তায়, 
চেয়ার পরযস্ক কোচ গ্রণা নাহি যায়” 
বিলিয়ার্ড খেলিবার সুললিত ছড়ি, 
দেয়ালে মধুর তানে বাজিভেছে ঘড়ি । 


ওপারে বিরাজে সেরাজুন্দৌলা কবর, 

শ্বেতশিলা বিনির্্মিত ভাব তয়ঙ্ুর, 

কোথা গেল বীর দত্ত কোথা বা বিভব, 
কোথা গেল অহস্কীর কোথা বা গৌরব, 
কৌতুক দেখিতে আর নদী মধ্যস্থলে, 
মানব পৃরিত তরি না জুবায় জলে, 
দেখিতে উদরে স্ুত কির্ূপে বিহরে, 

নাহি আর গর্ভিনীর উদর বিদরে, 

নিদ্রী। অনুরোধে আর সংকীর্ণ কারাঁয়, 
ইৎরাজে বিনাশ নাছি করে পিপাঁসায়, 


সপ্তম নর্গ। ৯৩ 


ব্বাজযপাট মান প্রাণ গিয়াছে সকল, 
কবরের মাটি মাত্র এখন সঙ্থল ! 


ছাড়িয়ে নবাব বাড়ী নগ্পতিবাঁলা+ 
বহরমপুরে এল যথা সৈন্যশালা ঃ 
রমণীয় পথঘাট বিশীল বারিক, 
কামান বন্দুক অশ্ব কত পদাতিক। 
বিরাজে কাঁলেজ এক বিদ্য! নিকেতন, 
অধ্যয়ন করিতেছে শিশু অগণন। 
অপূর্ব কুলের শোভা নগরের তলে, 
আচ্ছাদিত নবীন নিবিড় দুর্বাদলে । 


সুপণ্তিত কঞ্চনাথ ন্যায় পঞ্চানন 
করিতেন নিজ টোলে বিদ্যাবিতরণ» 
নান! দেশ হতে ছাত্র পড়িত তথায় 
হুইল পণ্ডিত কত তাহার কৃপায়, 
কাশিমবাজারে ভীর ছিল বাসস্থান 
মরিয়ে জীবিত শ্রেষ্ঠ বিদ্যা করি দান। 


ধন্য রাণী স্বর্ণময়ী সদা রত দানে 
অকালে বিধবা বাল! বিধির বিধানে, 
বিভব শীলিনী সতী সদ। বিষাঁদিনী, 
শ্বেতাস্বর পরিধানা যেন তপন্থিনী, 
ধর্ঘকর্ম্ম যাগষজ্ঞ ব্রত আচরণ* 
করিয়াছে বামাঙ্গিনী অক্জের ভূষণ ; 


৯৪ 


স্থরধুনী কাব্য । 


রাজীবলোচন যোগ্য সচীব ধীমান” 
অবিবাদে রাঁজকার্ধ্য হয় সমাধান । 


চপল চরণে গর্দা চলিতে চলিতে, 
পলাশীর মাঠে এল দেখিতে দেখিতে । 
প্রকাণ্ড প্রান্তর এই নংগ্রামের স্থল 
হেরিলে হৃদয়ে হয় আতঙ্গ প্রবল । 
এমাঠের প্রান্তভাগে পাদপের মুলে, 
কাদিতেছে কন্যা এক কল্লোলিনী কুলে ৯ 
আভাহীনা, আভাময়ী, তবু জানা যায়, 
চিকন নীরদে ঢাক যেন রবি কায়+ 
আনিতম্ব বিলফিত ছিল একাবেণী, 
সঙ্কলিত ছিল তায় মণি মুক্তা শ্রেণী, 
এবে বিষাঁদিনী বেণী খুলেছে খানিক, 
ছিন্ন ভিন মুক্তাপুঞ্জ পড়েছে মাণিক 
হীরক নিন্দিয়ে ভুলে নয়ন উজ্জল 
শোভে তায় অপরূপ নিবিড় কজ্দ্বল” 
পড়িতেছে গলে তাহা। অশ্রবারি সনে, 
বিলাপ হরণ করে সুখের ভূষণেঃ 
ওড়নার এক ভাগ আছে বামকীদে, 
লুঠিত অপর ভাগ ধরায় বিষাদে 
কীর্গলর শোতা। হেরে বিজলী পালায় 
চক্রাকারে হীরাশ্রেণী শোভে গায় গায়, 


সপ্তম মর্গ। ৯৫ 


ত্রিবলি তাহার তলে নাহি আবরণ, 
খনোলোভা শোভা কিবা নয়ন রঞ্জন, 
খোঁদিত দ্বিরদ রদ কান্তি নিরমলা, 
পরশে পদ্ধিনী মুল লাবণ্যের দলা, 
উঠেছে উপরে শ্বেত তাম্ুল আকার 
কুচসন্ধি স্থানে চূড়া মিসেছে তাহার + 
ছড়াইয়ে আছে বালা চরণ যুগল, 
বিবর্ণ পায়ের বর্ণে স্বর্ণের মল 2 
ছুই হস্ত স্থিত ছুই জান্থুর উপর, 
দশান্থুলে দশাস্থুরী দীপ্তি মনোহর ; 
ভাবনায় ভাসমান ভীতা৷ সঙ্কুচিতা, 
অশোক বিপিনে যেন জনক ছুহিতা। 


সম্ভাধিয়ে ুরধুনী রমণী রতনে 
জিজ্ঞাসিল স্সেহভরে মধুর বচনে _ 
« কে বাছা সুন্দরি তুমি হেথা একাকিনী, 
কেন হেন পরিতাপ কিসে বিষাঁদিনী ?৮ 


গঙ্গারে বন্দিয়ে বাঁলা সহ সমাদর+ 
য়ুস্বরে ধীরে ধীরে করিল উত্তর _ 
“ নিশ্চয় সিদ্ধান্ত মাত। জানিলাম মনে 
চিরস্থায়ী কিছু নহে নশ্বর ভুবনে । 
সাগর! ধরাঁধামে রাঁজত্ব করিয়ে 
অনাহারে মরে ভূপ দ্বীপান্তরে থিয়ে+ 


সুধী কাব্য । 


বীরদণ্ত+ ভীমনাদ, বিজয়, গৌরব, 
সময় সাগরে জলবিষ্ব অন্ুতবঃ 

কোথা গেল আধিপত্য শাসন ভীষণ, 
কোথা গেল মণিময় শিখি সিংহাসন ! 
আদিত্য প্রতাপ ভরে কাপিত ভুবন+ 
ঘোড়করে দীড়াইত হিন্দুরাজগণ» 
রাজ্যচ্যুত তাঁরা সব শোকাতুর মন» 
লুর্েছে ভাণ্ডার সহ সজীব রতন ? 
উবে গেছে দেখ ক্ষণতন্কুর প্রতাপ” 
বথায় রোদন আর ব্থা পরিতাপ £ 
আমি মাতা' কাঙ্গালিনী অতি অভাগিনী, 
পাগলিনী যেন মণি বিহীনা ফণিনী, 
পরিচয় দিতে মম বিদরে হৃদয়, 
নিহরি লজ্জায় শোক নবীতভূত হয়_ 
মোগলের রাজলক্ষমী পরিচয় সার, 
এই মাঠে হারায়েছি মুকুট আমার |” 
বাণী শেষ করি বালী হলো অন্তর্ধান, 
মিশাইল সমীরণে হয় অন্থুমান। 


চলিতে চলিতে শিব-শিরোনিবানিনী, 
উতরিলা কাটোয়ায় তীয্ গ্রসবিনী। 
কাটোয়ার কাঁউটভাষ। কণ্টকের ধার 
মেয়ে বলে বনিতায় ওকীরে অকার । 


সপ্তম নর্থ । ৯ 


বিচার আসনে বনি ডেপুটি রভন, 
করিতেছে দণ্ড দান, পাষগুপীড়ন। 


কাঁটোয়া বিখ্যাত গঞ্জ, কত মহাজন, 
সারি সারি ঘাটে তরি বাণিজ্য-বাহন, 
সরিষা মসিনা যুগ কলাই মুক্গুরি+ 
চাল ছোলা বিরাজিভ ছেরি ভুরি ভুরি, 
সুরভি “গৌবিন্দভোগ” চাল যার নামঃ 
খাইতে সথতীর কিন্তু বড় ভারি দাম। 
নগরের পথ ঘাট বড় মন্দ নয়, 
বদান্য ভিষজ-ঘর ভাল বিদ্যালয় । 


« অজয় » পাহাড়ে নদ তয়ঙ্কর কায়+ 
চিতায়ে বিশাল বক্ষ বলে চলে যায়» 
লোহিত বরণ অঙ্গ প্রবাহ ভীষণ 
কাটোয়ায় করে আলি গঙ্গা দরশন। 
অজয়েরে সম্ভাধিয়ে গঙ্গা সমাদরে__ 
জিজ্ঞাঁনিল কেন রক্ত মাখা। কলেবরে ? 
বন্দিয়ে “ অজয় ” বীর গঙ্গার চরণ, 
সবিনয়ে বিবরণ করে নিবেদন__ 

« রামগড়” শৈলমালা শোভা যনোহর-__ 
ভূধর-অধর-সম “ সোম ” সরোবর 
বিরাঁজে তথায়, পূর্ণ সুবালিত জলে, 

কণক কমল ভানে ভরা পরিমলে+ 


১৩ 


স্থরধুনী কাব্য। 


বিকসিত ইন্দীবর সুনীল বরণ ? 
মরাল মরাঁলী কত করে সম্তরণ। 
রচিত সোপানাবলি বিমল শিলায়, 
সুরভি শীতল বায়ু সতত তথায় । 
একদা বিকালে যবে পদ্ধিনী-রঞ্জন, 
মাথাইল মহীধরে কাঞ্চন কিরণ, 
দেবকন্যাকুল কেলী করিবার তরে 
মলয় পবন যানে, হরিষ অন্তরে» 
নাবিল নরলী তীরে উজলি ভূধর, 
ত্রিদিব নৌরতে পূর্ণ হলো সরোবর । 
আনন্দে মাতিয়ে বাপ দিল সরৌবরে, 
কৌতুক রহস্য হাঁসি ধরে না অধরে, 
করতালি দিয়ে কেহ ভানিতে লাগিল, 
কেহ নীলাম্মুজ তুলি কানে দোলাইল, 
কেহ স্থির নীরে থাকি বলে এ কি ভাই, 
নীলপদ্ব হেরি নীরে করে নাহি পাই, 
কণক কমল কেহ করিয়ে চয়ন, 
হাসিয়ে সথির অঙ্গে করিল অপর্ণ, 
কোন স্থানে ছুই জনে লমরে মাতিল, 
পরম্পরে কলেবরে জোরে জল দিল। 


কতক্ষণে জলকেলী করি সমাপন, 
সোপানে বিল সুর-স্ুলোচনা গণ $ 


সপ্তম সর্গ। 


বীণায় নিনাদ বাঁধি অতি সমাদরে, 
আরম্তিল সুসঙ্গীত সুমধুর স্বরে 
মোহিত মেদিনী শুনি প্বনি মনোহর 
আনন্দে অযোর জীব ভূচর খেচর। 
অকস্মাৎ পরমাদ প্রমোদ তপন 
আচ্ছাদিল নিরানন্দ অন্ধকার ঘন_ 
হুরন্ত দানবদল দীর্ঘ কলেবর 

দু দুম আখি ধুলায় ধুসর» 
ভয়ঙ্কর হুহুস্কার অহঙ্কারে করি» 
ধাইয়ে ষেরিল যত ত্রিদিব সুন্দরী, 
ব্যাকুলা মহিলাকুল মহা কোলাহুলে, 
কীদিল কাতর স্বরে একত্রে সকলে $ 
ভূধর কন্দরে আমি বলিয়ে বিরলে 
পৃজিতে ছিলাম ভবে ভক্তি বিলুদলে, 
রমণী-রোদন রব প্রবেশিল কাঁনে 
খিরি অঙ্গ করি ভঙ্গ অমনি সেখানে, 
যাঁতৈঃ মাতৈঃ বলি উপনীত হয়ে 
ক্রোধ ভরে ভীমনাদে দানবনিচয়ে+ 
বলিলাম “ ওরে ছুষট দৈত্য ছুরাচার, 
সরলা অবলা লনে হেন ব্যবহার ? 
দূরে পলায়ন কর নছিলে এখনি, 
মু্িরূপ বজ্ে মাথা লুটাবে ধরণী |” 
অরুণ-অঙ্গজ-মূর্তি দন্থজ বলিল-__ 
« দেবতা দেবারি ভয়ে সুধা লুকাইল 


৯৯ 


সরমুনী কাব্য । 


বিদ্যাধরী-সুধাধার-অধর-ভিতরে? 
পাইয়ে সন্ধান ভাই এই লরোবরে, 
এলেম অমর হতে, কে তুই পাঁমর, 
বাধা দিতে এলি হেতা৷ যেতে যম ঘর।” 
ছোট মুখে বড় কথা শুনি অঙ্গ স্মুলে, 
গলাটিপে দানবেরে ধরিলাম বলে ? 
মারিস পাহাড়ে কিল নাশ!র উপরে, 
বহিল শৌণিত আোত বল,বল.করে ? 
তার পরে দৈত্যদ্য়ে ধরিয়ে গলায়, 
ঠকাঠকি করিলাম মাথায় মাথায়, 

ঘায় ঘায় মাথা ছুটো ছটিকে পড়িল, 

রি ছিন্মস্তা ভয়ঙ্করী ” দরশন দিল য় 
এইরূপে হত করি দানব নিকর, 
শোণিতে হুইল সিক্ত মম কলেবর । 
নিরাপদ রামাগণ দানব নিধন, 
আদরে আমায় সবে করি সম্ভাষণ» 
হাত বুলাইল অন্দে স্সেহ রসে ভাসি, 
বলিল “ করিলে দান প্রাণ দৈত্যে নাশি ” 
নবীন-নলিনী-দল করি সঞ্চা লন, 
দিলেন দেবতা বাঁল! স্ুখ-সমীরণ” 
আাত্তিদুর করি সুর-নুন্দরীর কুল 

মধুর বচনে দিল বর অন্গুকুল-_ 

“ সজোরে অজয় বীর বরাঙ্গনা বরে? 
চলে যাও কাটোয়ার নির্ভয় অন্তরে, 
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সুরধুনী দরশন পাইবে তথায়, 

পবিত্র হইবে দেহ স্থান পাবে পায়।” 
বর দিয়ে বামাকুল গেল নিজালয়, 
দেখিতে তোমায় হেখা আইল অজয় ।” 


রুধির বরণ হেতু বলিয়ে অজয়, 
আনন্দে পথের শুত সমাচার কয়__ 
“ দেখিয়ে এলেম্‌ পথে কেন্দবিল্‌ গ্রাম” 
যথা জয়দেব মিউ কবিগুগগ্রীম, 
সরলতা সরোবরে রসরূপ জলে, 
নিরমিল নিরমল কবিতা কমলে, 
প্রেমরূপ পরিমলে পরিপূর্ণ কায়, 
জনগণ মন রূপ মধুকর তায়। 
কবিজাত জলজের লইতে আসব, 
জয়দেব-রূপ ধরি আপনি কেশব+ 
উপনীত হয়ে হ্ুখে কবির আলয় 
নিরমিল নিজকরে পদ্য কিসলয় 
ধন্য সতী পদ্মাবতী পতি-পদ্য বলে, 
পীতান্বর পদসেবা। করিল বিরলে |” 


আদরে অজয়ে দেবী সহচর করি, 
অগ্রন্থীপে উপনীত অর্ণব সুন্দরী । 
বিরাজেন গোঁীনাথ এই পুণ্য ধামে, 
লেবাছেতু জমীদারি লেখা তীর নামে ? 


সরধুনী কাব্য । 


সুগঠিত সুশোভিত মন্দির সুন্দর _ 
অতিথির বাসজন্য বন্বিধ ঘর- 
দ্বাদশ গোপাল মধ্যে গোপীনাখে গপে১ 
বারদোলে দোলে তাই রাজার লদনে। 


খোপীনাথে নীর দান করি নারায়ণী, 
আইলেন নবদ্বীপ পণ্ডিতের খনি। 
স্থবিখ্যাত নবদ্বীপ কত মহাজনে, 
যাদের সুকীর্তি শোতে ভারতী ভবনে 


বানুদেব লার্বভৌম বিদ্যার ভাগাব, 
লোকাতীত মেধ! মতি অতি চমহুকার-_. 
গিয়েছিল মিথিলায় ন্যায় শিক্ষা হেতু 
শ্রেষ্ঠতম গণ্য তথা হয় ঘশঃ কেতু। 
তথাঁকার পণ্ডিতেরা বিদায় সময়, 
ফিরে লইলেন গ্রন্থ গুলি সমুদয়” 
মনে ভয় বজদেশে গ্রশ্থ যদি পায়, 
কে আসিবে শিক্ষা হেতু আর মিখিলায় ? 
পুস্তক ফিরায়ে দিয়ে নবীন পণ্ডিত, 
হানিয়ে বলিল বাণী গৌরব সহ্ত, 
স্মরণ ঘুলটে মম গ্রন্থ সমুদয়, 
নুম্দর হয়েছে লেখা শুন পরিচয়, 
বঙ্গে গিয়ে মন খুলে করিব প্রচার, 
পাঠার্থে পাঠক হেথা আসিবেনা আর। 


সপ্তম সর্ম। 


পরম পবিত্র আত্মা ভারত তপন» 
মধুর গৌরাঙ্গ প্রভু মোণার বরণ । 
জগতে মহৎ কাজ মাধিবে যে জন, 
শৈশবে লক্ষণ তার দেয় দরশন -- 
বিচারিয়ে মনে মনে পঠভ্‌ দশায়, 
দেন প্রভু বিসর্জন আহ্িক পুজায়, 
শুনি তাই গুরু গ্াশে বলিল বচন, 
সন্ধ্যা পুজা পরিহার কর কি কারণ ?” 
উত্তর দিলেন দান নব অবতার, 
“বাহ্যিক পুজায় মম নাহি অধিকার $ 
অজ্ঞানের পরলোকে জ্ঞানের উদয়, 
স্তাশৌচ শুভাশৌচ হয়েছে উভয় । 
দেবতা সমান তিনি লোকাভীত মতি, 
বিরাজিতা রসনায় সদা সরস্বতী, 
বিনীতন্বভাব শান্ত, ধর্মপরায়ণ, 
তেজঃপুপ্ত, দ্বিধীশূন্য, সত্য আরাধন ? 
উঠালেন জাতিভেদ ভ্রম বিড়ম্বনা, 
পুক্তলিকা পুজা আর ছিজ উপাসনা । 
ধর্ম উপদেষ্টা তিনি জ্ঞানের আলোক, 


শক্তি ছেরে ভক্তি তাবে ব্রহ্ম বলে লোক | 


প্রচারিতে প্রিয়ধর্শ্ব সত্য সনাতন, 
বিরাগ চৈতন্য, পরিহরি পরিজন $ 
কীদিলেন শচীমাতা গেল আঁখিতাঁরা, 
পাগলিনী প্র শৌকে চক্ষে শতধারা | 


চে 


হরছুনী কাব্য | 


অতাণিনী বি্ুপরিয়া শৌরাঙ্গঘরণী, 
হাহাকার করি কীদে দুটায়ে ধরনী, 

“ বিদরে হৃদয় মরি একি সর্বনাশ ! 
মোণার সংলার ত্যজে লইলে সন্ন্যাস, 
এরিক ধর্মের কর্থ স্বরগুণাধার, 
বিনা দোষে বনিতায় কর পরিহার ! 
পতি পত্ী এক অঙ্গ সাধুর বচন, 

তবে কেন হুঃখিনীরে প্রিয়দরশন ! 

না লয়ে আদরে সনে সধর্ষ্িণী বলে, 
অবছেলে সঁপে গেলে মহা শোকানলে ? 


সাধারণ নরসম প্রভু মহোদয়, 
বিুপ্রিয়। প্রেমপাশে আবদ্ধন্ধদয় 
জগতের হিত যেই হৃদে পেলে স্থান 
পটাস্‌ করিয়ে পাশ ছিড়ি খান খান । 


বাসুদেব-ছাত্র শিরোমণি মহাশয়, 
ব্যাসদেব সম মতি অতি জ্যোভির্য়+ 
শিশুকালে বুদ্ধি বলে হয়েছিল ভার, 
বালিতে অগ্ুলি তরি অনল-আধার। 
প্রচলিত শাস্ত্র ভার ভারত ভিতর? 
“ সুবিখ্যাত চিন্তামণি দিধীতি ৮ সুন্দর | 
বিদ্যা-আলোচনে কাল করিতেন ক্ষয়, 
উদয় না হয় মনে কভু পরিণয় ; 
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বলিতেন পুক্ত কন্যা হেতু প্রণসিনী, 
“লভিয়াছি পুক্রকন্যা বিনা বামাজ্িনী, 
“বুৎপতিবাদ” পুত্র কন্যা “লীলাবভী”” 
বিনা বিয়ে বিবাহের আশা ফলবতী। 
কাণভট, রদুনাথ ছুই নাম তীর, 
শিরোমণি সহযোগে হয়েছে প্রচার | 
স্থৃতির আধার রঘুনন্দন ধীমান্ 
শিরোমণি সমাধ্যায়ী দেশজুড়ে মান, 
বঙ্গেতে বিখ্যাত স্মার্তবাশীশ আখ্যায় 
সব স্থানে তীর মত রয়েছে বজায় । 
স্থপত্তিত জগদীশ বিজ্ঞান-সবিতা, 
“শবশক্তি প্রকাশ্িকা” বিজ্ঞজনয়িতা 
ব্যাকরণ বিশারদ ছিলেন বিশেষ, 
কার আলোকে তীর উজ্জুলিত দেশ । 


বিদ্যাবিমণ্ডিত মুখ আগম বাগীশ+ 
তন্ত্রের তরুণ ভান্গ আলো দশদিশ । 


গদাধর ভট্টাচাধ্ধ্যপন্তিত রতন, 
ন্যায়শীস্্র দেখিবার নবীননয়ন, 
শিরোমণি-বিরচিত এন্থ সমুদয়, 
গদাধর টীকালোকে লোকে আলো ময়” 
বুনরামনাথ তউীচর্ধ্য বিভ্ঞবর 
বিতব-বাসনা-হীন, জ্ঞানে বিভাকর ; 
৯৪ 


রনী কাব্য । 
নবরুষ্ণ ভূপতির উজ্জুল সভায়, 
কাশীর পণ্ডিত আসি সকলে হারায়, 
হেন কালে বুনরাম হইয়ে উদয়, 
বেদাস্ত বিচারে তারে করে পরাজয় । 
সযাদরে যহারাঁজা বহু ধন দিল” 
অধ্যয়নরিপু বলি তখনি ত্যজিল। 


নদের গোপাল হেথা অবতীর্ণ হয়, 
অর্থলোভি ভও ভ্রষ্ হুট দুরাশয়, 
বলেছিল এনে দেবে মরা লোক সব, 
হয়েছিল নদীয়ায় মহামহৌৎসব ? 
ভণ্ডামি প্রকাশে পড়ে গোপাল বিপাকে, 
বঞ্চনা বালির ঝাদ কত দিন থাকে । 


অফম সর্গ। 


ছাড়িয়ে গঙ্জায় পদ্। কাদে অনিবার, 
পাঠাইল জলাঙ্গীরে নিতে সমাচার, 
প্রবল প্রবাহ তরে জলাঙগী আইল, 
নদীয়ার সন্লিধানে গঙ্গায় ভেটিল। 
জলাঙ্গীরে হেরি গঙ্গা ভাসিল উল্লাসে, 
আলিঙ্গন করি তারে হ্বাসিয়ে জিজ্ভীসে__ 
£ বলো লো জলাঙ্গি সখি ! পদ্বা বিবরণ, 
কেমন আছেন তিনি তুমি বা কেমন |” 
“শুন নথি নিবেদন + জলাঙ্গী কহিল, 
যাই তুমি এই দিকে এলে লো সজনি, 
মত্ত হলো! দলবল লাফিয়ে অমনি 7 
রামপুর বোয়ালিয়। নগরী স্থৃতন, 

রম্য হত্্য, ঘাট বাট ছিল অগ্রণন+ 

প্রবল প্রবাহ তায় ধরিয়ে সরোষে 
বসাতলে অবছেলে দেছে বিনা দোষে । 
কি করিবে যত ফাঁবে বলিতে না পারি, 
নাঁচিতেছে হাঙ্জর কু্তীর সারি সাঁরি $ 


হুরধুনী কাব্য । 


তুমি সথি ! বুদ্ধিমতী তী্মের জননী, 
ভদ্রেসমাজেতে তাই তাদের আননি। 


দেখিয়ে এলেম সখি ! আসিতে হেথাঃ 
অপূর্ব নগর এক নদী কিনারায় ? 
কুষ্ণচন্দ্র নরপতি বিখ্যাত ভুবনে” 
কৰিতা কৌতুক লদা হাসিত সদনে» 
ষথায় ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর 
গাইত মুর বিদ্যাস্ন্দর সুন্দর, 
নেই নগ্ররেতে তীর শুভ রাঁজধানী, 
অন্যাপি বিরাজে ষথা সুখে বীণাপাণি। 


রাজার প্রকাণ্ড বাড়ী সেকেলে গঠন, 
কত শিঁড়ি কত ঘর যেন হর্দ্য বন ঃ 
চমৎকার পরিপানটী পূজার দালান, 
ভবনের মধ্যে ইটি নৈপুণ্যে প্রধান, 
বজ্জ সম গীথা ইট, চিত্রিত উপরে, 
কতকাল গেছে তরু চক্‌ মক্‌ করে £ 
গড়ের বাহিরে সিৎহদ্বার চতুষ্টয়+ 
নিপুণ গীথনি তার শক্ত অতিশয়, 
প্রনর বিস্তর, আছে উচ্চতা বিশেষ, 
খিলানে যোজনা করা নাহি কাষ্ঠ লেশ। 


এখন সভীশচন্দর রাজা তথাকার, 
সত্য তব্য মিউভাবী নাহি অহঙ্কার ? 


অষ্টম সর্গ ১৯ 


কার্ডিকেয় চন্দ্র রায় অমাত্য প্রধান, 
জুন্দর, সুশীল, শীস্ত, বদান্য বিদ্বান, 
সুমধুরন্বরে, গীত কিবা গান তিনি, 
ইচ্ছা করে শুনি হয়ে উজান বাহিনী । 


পরম ধার্মিক বর এক মহাশয়» 
সত্য বিমণ্তিত তার কোমল হৃদয়, 
সারল্যের পুত্তলিকা, পরহিতে রত» 
সুখ ছুঃইখ সম জ্ঞান খবিদের মত, 
জিতেক্দ্রিয় বিজ্ঞতম বিশুদ্ধ বিশেষ+ 
রসনায় বিরাজিত ধর্ম উপদেশ, 
এক দিন তীর কাছে করিলে যাপন, 
দশ দিন থাকে ভাল ছূর্বিনীত মন, 
বিদ্যা বিভরণে তিনি লদা হরবিতঃ 
নাম তীর রামতন্থ সকলে বিদিত। 


অ্রজনাথ নামে এক আছে বিজ্ঞজন? 
স্বদেশের হিতে স্তীর বিক্রীত জীবন, 
নফল বালনা+ তবু বিহীন উপায়, 
একমাত্র আছে অধ্যবসায় সহায়, 
করেছেন বিদ্যালয় সমাজ স্থাপন” 
বালকের মন হতে ভ্রম নির্ব্বানন। 


করিলাম তর পরে সুখে দরশন» 
আনন্দ প্রফুল্ল মুখ ভিষক্‌ রতন, 


সুরঘুনী কাব্য । 


স্থশীলতা সরলতা মাথা কলেবরে? 
ভানিতেছে চিত তার দয়ার সাগরে, 
অকপট পীরিতের পবিত্র আধার» 
সুললিত রসনাক় সুধা অনিবার, 


দীন ছুঃখী তীর কাছে আদর তাজন, 
দেখেন তাদের সদ। করিয়ে যতন, 
বিনা মুল্যে বিতরণ ভাবুক ভেষজ, 
বিকাশিত যাতে তীর হৃদয় পঙ্কজ 
ধনীতে কাঞ্চন দেয় দীনে আশীর্বাদ, 
তাতেই ভীহার মনে বিমল আহ্লাদ ৯ 
কেমন স্বভাব তাঁর মধুর বচন, 
ছেলেরা আনন্দে নাচে পেলে দরশন, 
ছেলেদের কালী বাবু ছেলের! কালীর, 
উভয়েতে মিলে যায় যেন নীর ক্ষীর । 


লোহারাম গুণধাম অতি জদাঁচার, 
বিরাজিত রসনায় কাব্য অলঙ্কার 
লিখিয়াছে “ মালতীমাধব ” সুললিত, 
“ বঙ্গ ব্যাকরণ, ” বঙ্গময় বিচলিত । 


কুষ্ণনগ্নরেতে আছে কাঁলেজ সুন্দর, 
বিদ্যাবিশীরদ তাঁর শিক্ষক নিকর 
এ কাঁলেজ এক বার উমেশ প্রভায় 
উঠেছিল সর্বোপরি বিদা পরীক্ষায়। 


অষ্টম সর্গ। ১৯১ 


থা বিদ্যা, বৃথা বিভত, বায় জীবন+ 
যদি শিক্ষা নাহি পায় লীমস্তিনীগণ $ 
কষ্ণনরের লোক সাহনিক অতি, 
করিতেছে নানা মতে সভ্যতা উ্নীতি, 
বিরাজে নগরে জুটি বালা-বিদ্যালয়, 
পড়িতেছে সকলের তনয়ানিচয় | 


উপাদেয় রাজভোগ মেলে লো৷ তথায়, 
রভাজা সরপুরি বিখ্যাত ধরায়, 
শচীর রসনা যোগ্য, কি মধুর তার» 
ভোলা না কি যায় তাহা খেলে এক বার? 


কালেজের তল দিয়ে এলেম চলিয়ে+ 
সবে বলে খড়ে যায় আমায় চাহিয়ে । 


নীরব হুইল সতী জলাঙ্গী হুন্দরী 
উপনীত সুরপুনী কাল্ন! নগরী । 
নদীহতে অপরূপ শৌভ! কালনার 
যেন এক বরাক্গন। পরি অলঙ্কার» 
দবড়াইয়ে উপকূলে সহাস বদনে, 
হেরিছে তরঙ্গ রজ জাহ্কবী জীবনে । 

এই স্থলে লালজির সুখ অবস্থান, 
নির্মিত মন্দির বড় সুন্দর সোপান, 
বায়ান্ন মোহন চুড়া শোভিত মন্দিরে, 
শিখর নিকর যথা শিখরীর শিরে, 


১১২ 


থরগুনী কাব্য । 


উপাদেয় রাজভোগ প্রদত্ত রাজার» 
জামাই আদরে দেব করেন আহার, 
অতিথি বৈষ্ণব সাধু যে সেখানে যায়” 
প্রসাদ তক্ষণ করে রাজার ক্কপায়। 


কীর্তিচন্দ্র নরূপতি বর্ামানেশ্বর, 
বিভবে কুবের+ দানে কর্ণগুণাঁকর, 
জান্কবীর সান আশে মহ্ষীর সনে, 
উপনীত কালনাঁয় সুপবিত্র মনে । 
সেই কালে কাল্নায় সন্ন্যাসী প্রবর, 
আইলেন লয়ে এক বিগ্রহ সুন্দর ; 
ঠাকুরের হেরি রূপ রাজা রাজরাণী, 
বলিলেন নম্ন্যাসীরে নবিনয় বাণী_ 
“ যোহুন মুরতি দেব শোভা আতাময় 
সশরীরে নারায়ণ ভুবনে উদয় ? 
কি কারণ তপোধন বাম পাশে নাই, 
বনমালি বিলালিনী বিনোদিনী রাই? 
রমণী বিহনে মনে কারো নাহি সুখ 
সংসার আঁধার, ছুঃখে সদাজ্লানমুখ+ 
নারী বিনা গৃহশুন্য মানবমণ্ডলে+ 
লক্ষমীছাড়া লক্ষদীপতি পত্রী ছাড়া হলে । 
অতএব নিবেদন তপোধন করি 
ছেমেরচি হেমকাঁস্তি রাধিকা সুন্দরী, 


অটম সর্গ। ১১৩ 


ভোমার শ্যামের লনে দিই পরিণয়, 
বল দেখি তব মত হয় কি না হয় ?", 


সন্ত্যাসী সম্মতি দিল, রাঁজা সমাদরে 

নিরমিয়ে হেমরমা মাধবের করে 
করিলেন সম্প্রদান সহ রত্বু রাজি, 

বসন ভূষণ ভূমি গাতি গজ বাজি ঃ 
নেহ্ময়ী মহ্ষীর আনন্দ অপাঁর+ 
সহচরী দলেমিলে করে কুলাচার $ 

বরণ করিয়ে মেয়ে জীমাই রতনে, 
বসাইল সিংহাসনে হরফিভ মনে । 

স্তন স্তন পৃঁজা হয় দিন দিন, 
কালনাঁয় রাঁজপুরে সুখ সীমা হীন । 


এইরূপে কিছুদিন বিগত হইল _ 
তনয় তনয়বধূ ন্্যাসী যাঁচিল। 
কীর্তিচন্্র মহারাজ কৌশলে তখন, 
বলিলেন সন্্যামীরে এইবিবরণ_ 
« বৈবাহিক তপোধন তুমি হে আমার, 
জাননাকি রাঁজবংশে আঁছে কি আচাঁর ? 
ভূপতি ছুহিভা ভূপ-কুল-সরোবরে 
নবীনা নলিনী রূঙনো বিহরে আদরে, 
মখুলোভী মধুকর রাজার জামাই, 


সরে চরে জনকের মুখে দিয়ে ছাই । 
১৫. 


১১৪ 


সরধুনী কাব্য। 


কমালনী নাছি ধায় ভ্রমর তবনে» 
কেন তবে যাবে মেয়ে জামাতার লনে ? 


দূরীভূত কর আরম বৈবাহিক ভাই, 
হয়েছে তনয় তব রাজার জামাই |” 


নিরুত্বর তপোধন রাজার কথায়+ 
ঠানুরে করিয়ে দাঁন পর্ধ্যটনে যায় । 
লালাজি জামাইগণে বর্ধমানে বলে 
লালজিরে পুর্বে বলে লালাজি সকলে । 


কতকীর্তি করেছেন বর্ধমানেস্থর, 
চক্রাকীরে শৌতাকরে মন্দির নিকর, 
বিরাজিভ একশত আট শিব তার, 
পৃজারি নিযুক্ত কত দৈনিক পৃজায় | 
অপরূপ অট্টালিকা, যাহার ভিতরে 
স্বর্গীয় রাজার আত্ম! সতত বিহরে, 
ভামর বীজন ফোটা সুখ সিংহাসন, 
পথ্যঙ্ক, পানের বাটা, লোছিত বসন, 
তামাক কলিকা। 'টাকা হুকা সরপোষ, 
সাধিতেছে দিবানিশি আত্মার সন্তোষ । 


খন চৈতন্য-দেব ত্যজিয়ে সংসার, 
দেশে দেশে সত্যধর্্বকন্ধুন প্রগর+ 
প্রথমেতে উপনীত হয়ে কালনীয়, 
লভেন বিআম বলি ডেঁডুল তলায়, 


অষ্টম সর্গ। 


সেই ভেতুলের ভরু করুণার বলে, 
অদ্যাপি বিরাজে বলে গৌসাই মণ্ডলে। 
তেতুল গীছের কাছে শৌভিছে মন্দির 
চারুমূর্তি দারুময় মুরারী শরীর, 
বিরাজিত তার মধ্যে শুভ দরশান, 
বরবর্ণিনীর বর্ণ স্বর্ণ-বরণ | 

অপরূপ রাসমঞ্চ স্ুগোল গঠন+ 

বিরাঁজে ঘেরিয়ে ভায় স্ুগোল প্রাঙ্গন, 
ধারে ধারে চক্রীকারে অতি সুশোভিত, 
জোড়া জোড়া দেবদারু তরু পল্লবিত। 


পরিহক্সি কালনায় গৌরাঙ্গ তবন, 
শাস্তিপুরে সুরবুনী দিল দরশীন। 
যথায় ভবানীপতি “ ভক্ত অবতার” 
হলেন অদ্বৈত নামে হরিতে ভূভার, 
তৈভন্যের দীক্ষার্ডরু অলীম গৌরব, 
খীষ্ট অবতারে যথা “ জনের” সত্ব । 


পবিত্র অদ্বৈত বংশ পঙ্কজ তপন 
সাহনী « গ্ৌসাই ৮ তট্রাচাধ্য মহাজন, 
পণ্ডিত-পটল-পদ্থা প্রচ্ছাময় মতি, 
বিচারে বিরাজে মুখে আপমি ভারতী । 
নিখিল ব্রহ্মাও পতি আরাধ্য তীহারঃ 
তিনি কি পুজেন কু কোন অবতার ? 


১১৫ 


সুরধুনী কাব্য | 


দ্বিজদল গর্ব্বকরি বলিল সভায়, 

« গৌরাঙ্গ পরম ব্রহ্ম সংশয় কি তায়”” 
উত্তর « সেলাই” দিল ত্রদ্ধবাদী ন্যায়, 

« সন্দ নন্দ নন্দনেতে গৌরান্গ কোথায় 1” 


সুরপুর সমপুর শীস্তিপুর ধাম 
গায় গায় অট্টালিকা শৌতা অভিরাম+ 
কিবা ঘাট, কিবা বাট, কিবা ফুলবন? 
যে দিকে চাহিয়ে দেখি জুড়াঁয় নয়ন। 
নিবসতি করে লোক সংখ্যা নাহি তার, 
সেলাই দরজি ভীতি হাজার হাজার । 
শান্তিপুরে ভূরে সাড়ী সরমের অরি, 
« নীলাম্বরী+ « উলাঙ্গিণী” « নর্বা্সন্দরী?। | 


সারি সারি কত নারী নবীনা সুন্দরী, 
চলিতেছে হাস্য মুখে পথ আলো করি, 
বাঁজিছে মোহন মল চঞ্চল চরণে, 
উড়িছে অঞ্চল চারু চল সমীরণে, 
মনোভব মনোরমা সমা রামাগণ+ 
হাসিল আনন্দে করি গল্গা দরশন, 
অঞ্চল পেঁচিয়ে কান্দে বান্ধিয়ে কোমর 
তাসাইল নব অজ গঙ্গার উপর+ 
একেবারে কতরামা জীবনে ভাসিল, 
কমলে কমলে ষেন কমল ঢাকিল। 


অফ্টম সর্থ। 3১৭ 


গুপ্তিপাড়া গওগরাম বিপরীত পারে, 
কুলীন বামন কত কে বলিতে পারে। 
গৌরবে কুলীনগণ বলে দত্ত করে, 
« যাঁট বতনরের মেয়ে আইবুড় ঘরে ৮” 
যে কন্যা কুমারী ভাবে চির দিন রয়” 
কুলীন মহলে তারে £ ঠ্যাকা মেয়ে ” কয়। 
এক এক কুলীনের শত শত বিয়ে 
রাখিয়াছে নাম ধাম খাতায় লিখিয়ে। 
নিষ্ঠুর নির্দয় নীচ পামর কুলীন, 
আপন ভবনে বলি ভাবনা বিহীন, 
অশন বসন হীন! দীন! দাঁরা দল 
পিতৃ গৃহে কাঙ্সালিনী চক্ষে বছে জল । 
ভ্রাতৃযায়া ভাল মুখে কথা নাহি কয়, 
অধোয়ুখে অনাখিনী দিবানিশি রয়” 
কখন পাঁচিক বাল! কভু দাঁসী হয়ঃ 
তরু কি মুখের অন্ন সুখে উপজয় ৭ 
স্বামী স্বপ্তে নারী যদি নিবসতি করে 
নবীন যৌবন কালে জনকের ঘরে, 
সাবিত্রী সমান সতী হলেও কল্যাণী 
কলঙ্ক আমোদীলোক করে কাণাকাণি ? 
কম্পিত কলঙ্ক কাল সুজ তীষণ, 
মহোরগ তুলনায় লতা দরশন ! 
একে চির বিরহিণী অভাখিনী বালা, 
তাহাতে আবার মরি কলঙ্কের স্বালা। 


স্থরঞ্ুনীকাব্য | 


ধনাঢ্য লম্পট শ্বঠ কামান্ধ অধম 
বলিল কুলীনে “ শুন পরামর্শ মম-_ 
বনিতা অনেক তব আছে ছ্বিজবর+ 
নবীনা সুন্দরী ঘেটি তাহার তিতর, 
বাছিয়ে আমার করে কর সমর্পণ, 
বিনিময়ে অনায়াসে পাঁবে বনুধন+ 
তুমিও আমার সনে থাক সহচর, 
তাহাতে সতত রবে লন্দেহ অস্তর 1” 
সম্মত হইয়ে তায় ঘিজ কুলার, 
« তোমায় লইয়ে আমি করিব সংসার” 
ছলনায় ললনায় আনিয়ে গোপনে, 
রেখেদিল লম্পটের কেলী কুগ্তবনে | 
সিহরি শঙ্কায় সতী সরোষে বলিল, 
দীননেত্রে নীর ধারা বছিতে লাগিল__ 
« স্বামী হয়ে তুমি নাথ কি কর্ম করিলে, 
সহ্ধর্থিণীর ধর্ম নাশিতে আনিলে। 
পাপাত্মার পাঁপালয়ে প্রবঞ্চনা করি ? 
নিদারুণ মর্ম ব্যথা মরি মরি মরি$ 
ছিলেম বাপের বাড়ী বিরাগিণী হয়ে, 
করিতাম দিনপাত ধর্ম কর্ম লয়ে 
কেন তুমি, হা নিষ্ঠুর! ঘুচালে সে বাস ? 
কলঙ্কিনী করে হ্থামী একি সর্ববনাশ ! 
পতি যদি রোষভরে পদাঁঘাত করে, 
অথবা নিক্ষেপ করে ভীষণ লাগরে, 


অষ্টম সর্গ। ১১৯ 


কিন্বা দাবানলে দগ্ধ করে অনিবার, 
তথাপি পঙ্তির প্রতি না হুয় বিকাঁর 
কিন্তু যদি মুড়মতি পতি ধন আশে? 
বিবাঁছিতা বনিভার সতীত্ব বিনাশে, 
নাহি আর করি তার মুখ দরশন 

খণ্ড খণ্ড করে ফেলি বিবাহ বন্ধন | 
কাজেতে পেলেম আমি ভাল পরিচয়, 
কুলীনের সনে বিয়ে বিয়ে কভু নয়» 
পরিণয় পাশ আজ জীবনের সনে» 
নাশিব করিন্থ পণ জান্ববী জীবনে |” 
কুলে উপনীত বালা সজল নয়ন, 

বাপ দিয়ে গঙ্গা জলে ত্যজিল জীবন। 


গুপ্তিপাড়া-অহঙ্কীর অমূল্য ভূষণ» 
বিজ্ঞ বানেশ্বর বিদ্যালঙ্কার রতন ১ 
ছেরে মেধা বলেছিল পিতা শিশুকাঁলে 
“বানু ও পণ্ডিত হইবেন কালে কালে ।” 
ক্রে ক্রমে বানেশ্বর হইলে পণ্ডিত, 
রাজ। কৃষ্চন্দ্র তায় সন্মান সহিত 
সভাপপ্তিতের পদে অভিষিক্ত করে, 
বিজয়ী যখায় বিজ্ঞ বিচীর সমরে। 


গুপ্তিপাড়! ছাড়াইয়ে বেগের সহিত 
সঞ্চাগড়ে শৈলবালা হলো উপনীত-_ 


সুরগনী কাব্য । 


এই স্থানে চুরীনিদী প্রেরিত পদ্মার 

যোড় করে জাক্কবীরে করে নমক্ষার । 
চূ্মীরে আদরে ধরে সাগর-ুন্দরী 
জিজ্ঞাসিল লমাচাীর আলিঙ্জন করি__ 

« বল বল বিবরণ চুর হুলোচনে» 

কোথা হতে ছাড়াছাড়ি, এলে কার সনে 1” 
গঙ্গার চরণে করি সহাসে প্রণতিঃ 

উত্তর করিল চূ্নী মাতাতাঙ্গা সতী-_ 


4 স্বীকার পুরের কু্টা, তাহার উত্তরে 
ছাড়িয়ে এসেছি পদ্মা, লহরী নিকরে, 
তিনজনে একাসনে কিছু দূর এনে” 
কুমার চলিয়ে গেল মাগুরা প্রদেশে, 
ছুই জনে আইলাম কৃষঃগঞ্জ ধামে, 
তখাহদত ইছামতী চলে গেল বামে, 
নজিনী বিচ্ছেদে ভাসি নয়নের জলে, 
একা আইলাম শিবনিবাসেরবভলে ? 
যথায় বিরাজে আদি রাজ "নিকেতন, 
পভিভ করেছে কিন্তু কাল পরশন। 
এক্ষণে গঙ্জেশচন্দ্র রাজা তথাঁকার, 
ক্কষ্চন্দ্র অংশ তায় করিছে বিহার । 
কষ্কণের মত আমি এসেছি ঘুরিয়ে 
তাই সেথা ডাকে মোরে কন্কণা বলিয়ে। 


হম সর্গ। ১২১ 


ছাড়াইয়ে রাজধানী মন্দির উদ্যান, 
পাইলাম হানখালি বাণিজ্যের স্থান। 


চলিতে চলিতে পরে চড়িয়ে লছরী, 
দেখিলাম সুখে মামজোয়ানী নগরী । 
মামজোয়ানীরে তোর সার্থক জীবন” 
দিয়াছ লমাজে শ্যামাচরণ রতন 
অধ্যবসায়ের জোরে মান্য মহাজন, 
স্বীয়ভাগ্য বিশ্বকর্মা ভকতি ভাজন, 
ব্যবস্থা দর্পণ কর্তা বিজ্ঞ অতিশয়, 
স্থাপিত করেছে দেশে ভাল বিদ্যালয় 


তার পরে ক্রমে ক্রমে হয়ে অগ্রসর, 
দেখিলাম রাঁণাঘাট স্থান মনোহর+ 
বিরাজে তথায় পাল চৌধুরী ধনেশ+ 
জমীদারী করী হয় যাহার অশেষ, 
বিবাদে গিয়েছে বয়ে নাহিক প্রতাপ, 
বিরোধে বিষাদ, ব্যয়, বিনাশ? বিলাঁপ। 
দয়াশীল শ্রীগোপাল অতি সদাশয় 
পালচৌধুরীর কুল যায় আভাময়। 
রাণাঘাট ছাড়ি আইলাম হরধাম, 
যথায় বিরাজে এক রাজা গুণগ্রাম, 
রক্তগন্ধ ফোটা ভালে উজ্জুল শরীর 
তার শিরে বহে ক্লষ্ণচন্দ্রের রুধির | 


১২২ 


্রধুনী কাব্য । 


ছাড়াইয়ে হরধাম তব দরশান, 
জুড়াইল আলিঙ্গনে চঞ্চল জীবন | ' 


চুঁ দৌনা হলো গঙ্গা চলিতে লাগিল, 
আড তরে চক্রদে আলি উত্তরিল, 
ভরীরথ-রথচক্র বালগুকাঁয় পলি, 
অচল হুইয়ে রহে চক্রদ্ছে বসি, 
নেই হেতু এ স্থানের চক্রদহ না, 
গণনীয় জনমাবে ভোগ মোক্ষ ধাম। 


বন্রভাবে চক্রদহ অতিক্রম করি” 
হুখসাগরের তলে নাচিল লহরী ৷ 
এই স্থল ছিল পুর্বে সহরের মত, 
গঙ্গার ভাঙ্গনে সব হইয়াছে হত, 
নাহিক বাজার আর বিশাল তবন, 
নীলকুটি বালাখীনা কুম্ম কানন, 
কোথা গেছে নাহি তার কিছুই নিশান, 
ও পারে গিয়েছে এবে ভাহাঁদের স্থান । 


গঙ্ীর পশ্চিম ভীরে শৌভে নানাঝাম - 
সোমড়া শবিড়া বৈদ্য নিকরের ধাম, 
সুম্দর শ্রীপুর ঘত মন্ত্রফির বাল, 
বড় পল্লী বলাগড় বল্লালের দাস, 
ডাকীতে ডুমুরদহ এবে ভয় নাই, 
খালের উপরে সেতু নবীন সরাই। 


অফম সর্গ। 


এ সব রাখিয়ে পিছে মনের উল্লাসে, 
উপনীত নারায়ণী ত্রিবেণীর পাশে, 
গর্জী দরশনে সবে ভালিলেন সুখে, 
বাঁজিল কাশর ঘণ্টা শঙ্থ বামা মুখে । 


যমুনা বিনা বড় ব্রিবেণীর তলে, 
ন্রেহভরে ধীরে ধীরে জান্বীরে বলে_ 
« বহুদূর নাহি আর লাগর ভীষণ, 
একা তুমি অনায়াসে করিবে গমন, 
যাবনা তোমার সনে আমিলে। ভগ্গিনি+ 
ছাড়িয়ে তোমায় আজ হবে বিরাগিণী ? 
তব স্বামী কাছে ঘেতে হলে অনুরাগী, 
কত কথা রটাইবে যত ভালখানী, 
তাই বন নিবেদন শুনলো আমার, 
বামদিকে যাৰ আমি করিছি বিচার+ 
দেখে যাব বিরুয়ের মদন গোপাল, 
হরিণ ঘাটায় খাব সোণায়ুখ দাল, 
পাক দিয়ে বেড়ে যাব চৌবাড়িয়া গ্রাম 
বিনত দীনের যথা। অতি দীনধাঁম, 
দেখিব গৌবর ডেজা শারদাপ্রসন্ন+ 
ধনশীলী তমোহীন বন্ধুতা সম্পন্ন, 
পবিত্র কলত্র তত্র ক্ষেত্র ক্ষেমস্করী, 
স্বভাবে লাবিত্রী কিন্বা সীতা বিশ্বাধরী ; 
তার পরে ইছামভী সহিত মিশিয়ে 
একাঁসনে টাকি দিয়ে যাইব চলিয়ে, 
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সথরধুনী কাব্য । 


বনে বনে ছুইজনে করিব গযন, 
যতক্ষণ নাহিপাই সিন্ধু দরশন |” 


কাদিলেন ভাগীরথী ভগিনী বিরছে* 
নয়নে সলিল ধারা অবিরত বছছে ঃ 
জ্বালার উপর জ্বালা নগবাল। পায়, 
« সরস্বতী” এই স্থানে নিবেদিল পার-_ 
“রেখে যাঁও ত্রিবেণীতে আমায় জননি, 
বিজ্ঞানের স্থান এই পণ্তিতের খণি | 
এই স্থানে জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চানন, 
বেখচিত প্রমাবস্ত যেন দৈপায়ন, 
করেছেন জ্ঞান দান শীজ্বের বিচারঃ 
স্বশাসিত মতে তাঁর লোকের আচার $ 
অপূর্ব স্মরণশক্তি ধরিত ধীমান, 
শুনিয়ে ইংরাজি বলা, তাহার প্রমাণ । 
ঘেতে নাহি চাই আমি মিছা গণ্ডগোলে, 
প্রযল হইয়ে রব ত্রিবেণীর টোলে। ” 


বাণী শেষ করি বাল! মন্দ আৌতভরে 
ডানদিকে চলে গেল ত্রিবেণী ভিতরে £ 
একক্রিত তিনবেশী মুত এই স্থলে, 
সেইজন্য মুক্তবেণী ত্রিবেশীকে বলে। 


প্রথম ভাগ সমাপ্ত । 


